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শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গী জয়তঃ 


শত্রীশ্রীনরন্তী সংলাপ 


দ্বিতীয় সংস্করন 


প্রকাশক ‘= 


লী শ্ীহরি গুরু বৈষ্ণব দাসান্ুদাস 
ত্রিদণ্ডিভিক্ষ শ্ৰীভক্তি জীবন হরিজন 


ও 


ত্রিদগিভিক্ষু প্রীভক্তি সুচ্দর সাগর 
শ্রী কূপ গৌড়ীয় মঠ = 


প্ররাগ ধাম 


প্রাপ্তি স্থান :=_ 


দ্র কূপ গৌড়ীর মঠ 
৭৭ তুলারাম বাগ, 
এলাহাবাদ । 


গৌড়ীয় মিশন 
ও 


তৎ শাখা মঠ সমুহ 


শ্র শ্রী গুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তং 


নিবেদন 


জগংগুরু ও বিন্চ পাদ নিত্য লীলা প্রবিষ্ট শ্রী শ্রী মন্ক্তি 
সিদ্ধান্ত সরম্বতী প্রভূপাদ ভারত ভ্রমন কালিন, ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশ সমূহের লন্ধ গতি শুক্রফু ব্যাক্তিগণের নিকট যে সমস্ত 
ভ্রীচৈতন্য দেবের শিক্ষা লিদ্বাস্ত বাণী কীর্তন করে ছিলেন, তদানিস্তন 
গৌড়ীয় পত্রিকা সম্পাদক -- শ্রীমৎ মুন্দরানল্দ বিদ্যাবিনোদ 
মহোদয় উহা সংস্তলন পূর্বক ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে, বাংলা ১৩৪৪, শর! 
পৌষ শ্রীল প্রভু পাদের প্রথম বাখিক অপ্রকট তিথিতে “ সরস্থতী 
সংলাপ” নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন 


বর্তমান গৌডীয় মিশনের আচাধা ও সভাপতি ও' বিষ্ণুপাদ 
১০৮ শ্রী স্ত্রী মুক্তি ল্লীকূপ ভাগবত মহারাজের কপাশীববাদ প্রার্থনা 
পৃব্ক তাহার দ্বিতীয় সংস্কারণ প্রকাশিত হল হভি-- 


জীহবি ছক তবৈষ্ণৰ দাসাগুদাল 
ভ্রীরামনবমী জ্রিদণ্ডিভিক্ষ, _ ভ্ীভভ্ভিজীবন হরিজন 
বাংলা ১৩৯৬ বৈশাখ ও 

ইং ১৪-৪-৮৯ বিদন্িভিক্ষ --- ভ্রান্তি কুন্দর সাগর 


অর্থ সহায়ক :-- 
ডাঃ কুমারী উমা বোস 
প্রয়াগ ধাম 
দ্রী পতিত পাবন __ দাসাধিকারী = 
জগংগুরু ওবিষ্পাদ শ্রী শ্রী মন্তক্তি সিদ্ধান্ত 
সরস্বতী প্রভূপাদাশ্রিত। মেদিনীপুরস্থ 
মহাডোল নিবাসী, স্বধাম গত 
শ্রী হৃষিকেশ মহাপাত্রের স্মিত্যার্থে = 
পুত্র গণ । 


সূচীপত্র 


১। শরত্রীল প্রভুপাদ ও “গোঁড়ীয়”-সম্পাদক ০25 
[ স্থান_-কলিকাতা, ১নং উন্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থিত 
শ্রগোড়ীয়ঠ॥ কাল-_»ই চৈত্র '( ১৩৩২), ২৩শে 
মার্চ (১৯২৬) ] 


২। শ্রীল প্রভুপাদ ও ঠাকুরসাহেব কুশলসিং 


১১ 
[স্থান__জর়পুর; কাল--২৯খে আশ্বিন ( ১৩৩৪ ) 
১৬ই অক্টোবর ( ১৯২৭) ] 
৩। শ্রীল প্রভুপাদ ও পণ্ডিত শ্যামন্তন্দর চক্রবর্তী ২৫ 


[ স্থান--কলিকাতা, ১নং উণ্টাডিঙ্গি জংসন রোড স্থিত 
শ্রীগৌড়ীয়মঠ ; কাল-_ ২৬শে পৌষ ( ১৩৩৪ ), ১১ই 
জাজ্য়ারী (১৯২৮) ] 

৪। আল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক ডাঃ পি, জোহান্স, ৬১ 
[স্থান_এঁ। কাল--৭ই বৈশাখ ( ১৩৩৫ ), ২*শে 

‘ এপ্রিল ( ১৯২৮) ] 

৫। শ্রীল প্রভুপাদ ও মিঃ এন্‌ বরদলৈ ৯১ 
[ স্বান গৌহাটী, শাস্তিভবন ; কাল__২২শে আশ্বিন 
(১৩৩৫); ৮ই অক্টোবর ( ১৯২৮ ) ] 

৬। শ্রীল প্রভুপাদ ও কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ 
[ স্থান-_-শিলং “এজ. হিল’, কাল--৩১শে আশ্বিন 
(১৩৩৫ ), ১৭ই অক্টোবর ( ১৯২৮ ) ] 


ই 


৭1 শ্রীন্রীল প্রভূপাদ ও কুমার প্রাজ্ঞ, মিঃ সিংহ, মিঃ 
সেন প্রভৃতি ১৩৩ 
[ স্থান; কাল-_৭ই কান্তিক ( ১৩৩৪ ), ২৪শে 
অক্টোরর ( ১৯২৮ ).] 
৮। গ্রীল প্রভুপাদ ও পণ্ডিত গৌরীনাথ শান্তী ১৪৫ 
[স্থান _ ধুবড়ী, সিদ্‌লি-রাজভবন কাল--১৩ই কার্তিক 
( ১৩৩৫), ৩০শে অক্টোবর ( ১৯২৮ )'] 


আ্িকশৌরাক্ষৌ ভয়ত: 3 


জগদৃগুরু শ্রীত্রীমদ্তক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী স্োস্বান 
প্রভূপাল্র সংক্ষিপ্ত জীবনী 


শ্রীশ্বীল স্স্ঃ ঠাকুর উৎবাভী ১৮৪ বক্টান্ষে ৩৪ কেব্রয়ারী। 
শ্ৰশ্ৰীজ্ৰগন্নাখ ক্ষত আাবিতূ'ত হন: শ্রীল ভক্তিরিলের ঠাকুর = 
শ্ীয়ভী ভগ্বতীক্রী জগাদ সশাএমানস্বরূপ এই পুতি 
পেয়েছিলেন ॥ শ্রীল সরস্বতী কুরে আবির্ভাবের সবল এর 
শ্ীজগরাঘকফেরের রবসাহ্রাহমহ হয়। ভার জক্মগুহ নাঝারস-ভ্রাতার 
সাষনে তিন দিবস জঙ্গ্বাঘর রহ বসে স্কেন ৷ নিশুসী হালে 
স্বীয় প্রানকন ভরীজগ্রামদেরকে এবার জন্য ফেল ব্যাকুল হয়ে উত্তল ॥ 
ক্ন্দনরত শিশুকে নিতে জননী ভঙ্গবতীদেবী রথে উত্তলেন আন 
বন্দনাপূর্বত শিষ্টটিকে ভ্ীগনীশের উস কমলযূলে ছেড়ে দিলেন ॥ 
উজানে হেন তার কভ পরিচিত, আনন্বভরে জড়িয়ে বরন) এনন 
সমর শ্রীগবীশের ক থেকে একটা হলের যালা হিতে শিশুর কঠ 
শড়ন॥ জগদীশ তার ক্রিরক্ষনকে প্রদানী মাল: ছিলেন দেহ ক্রাক্ষনঙর 
| আন্দনে‘হত্রি হরি বৰি কুর উঠলেন ॥ মং জ্মরতীকেরী & আসা 
সানাটীর সহিত বাসকটীকে কোল তুলে নিলেন সন পান্ডা ব্রার 


খ নিবেদন টি 


অশ্পীত করতে করতে এ বাক্ষণসনীকে = প্রঙ্গদীশাকে বন্দন! করাতে 
লাগলেন । এই দিবনেই রখের পরে শিশুর অন্প্রাশন হল 


বিমলাদেবী নামান্থদীরে নামকরণ: করলেন বিমলাপ্রসাদ ৷ বিষলাদেবা 
জঙগনলাখক্ষোত্রের ক্ষেত্রশালদেবী। বা) শীমন্দ্যিরর মুস্যদেবী ॥ 


৷ তক্তিৰিনোদ ঠাকুর তখন জীক্ষেত্রতামে বৃটিশ সরকারের অধীন 
উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর কাষ করতেন ॥ 

শ্রীমদ্তন্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় খুব নিষ্টাবান্‌ স্াচারসম্পন্র পুরুষ 
ছিলেন৷ তার পত্নী ভ্রতগবতী দেবীও সন্বাচাুন্স্পলা ছিলেন ॥ তাঁরা 
কখনও পুত্র কন্যাসশাকে অগরৎ্প্রসাদদ ছাড়া অনিবেদিত বন্ধ ভোজন 
করতে দিতেন না| ৷৷ শিল্ঞগলাকে কখনও আহত, কথা বলতে দিতেন না 
এরং কোন প্রকারে অসমসাক্ মিশতে দিতেন না ॥ 

গল ভ্ভিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় সেই যুসে পুনঃ সৌরসন্দরের প্রচারিত 
জচ্দ ভল্তি্ক্ষা) প্রবাহিত করেন ॥ ভিনি বন্ধ গ্রন্থ রচনা! এবং. প্রকাশ 
করেন৷ এবং স্থানে স্থানে প্রপন্নাশ্রয € শ্রীলামহট্রাদি গ্ুকন্তন করেন ॥ 


ইং ১৮৮১ সালে৷ কলিকাতাস্থ রামবাগান ভক্তিভবনের ভিত্তি 
খননকালে৷ কুমদেৰের একটা বিফুমৃভি পাওয়া! যায় ॥ শল ভক্তিবিনোদ 
বলেনা ॥ 

সরস্বতী ঠাকুর খুব মেধাবী ছিলেন, অক্কালের হন্যে সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যয়ন সমান্ত করেন॥ তিনি৷ বৈদিক পণ্ডিত প্রপর্থীধর শাগ্মার নিকট 
বিশেষভাবে সাক্কত অধ্যয়ন করেন ৷ অনন্তর নিজেই একটা জ্যোতিষ- 
শাস্থের টোল খোলেন।॥ উহাতে অনেক সঙ্থাত্ত বংশের ছেলেরা! অধ্যয়ন 
করতেন ॥ | 


নিবেন গজ 
শ্রীল ভক্তিবিনোহ ঠাকুর শীলরস্থতী ঠাকুরকে একান্তভাবে হরিভঙ্ষন ও 


যশুলে গৌরপাধযগণের স্থানসহূহ দর্শনারি করেন ! 


ইং ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে সরস্বতী ঠাকুর ভক্ভিবিনো ঠাকুরের 
সহিত বালেশ্বর, রেমুশা, তৃবনেশ্বর ও পুরী প্রস্ততি স্থানে শরিক্ত্নণ করেন 
এবং স্থানে স্থানে ভক্রিবিনোহধ ঠাকুরের নিষেশে উচৈতন্থাভরিভার্রভাকি 
ব্যা্য। করেন । 

১০২১ বসহ্ধাব্দ ৯ আবাড়ি শ্রীগন্ধাধর পত্তিতের ভিরোভাব-ছিদিতে 
শীমদ্ভক্তিকিনোফ ঠাকুর যহাশয় নিত্যলীলাম্ব প্রবেশ করেন ॥ তিনি 
নিত্যলীল। টি SG টি বলেছিলেন যে, আড় 
‘গ্রাস্বামীর শ্রন্থ প্রচার, অহাপ্রন্থর জন্মস্থান যাস্রাপুরের উদ্নহি ও গৌর- 
স্বন্দরের বাণী সবত্রই যেন প্রচার কর! হয় ॥ 


শ্রীভভিবিনো ঠাকুরের অপ্রকটের এক বদর পরে ই ভিথিভেই 
মাভাঠাকুরানী শ্রীভগবতীষেবী নিভ্যহাযে গমন করেন ॥ তিনিও অন্তিম 
উনি ঘরে বলেছিলেন স্ভুষি অবশ্যই আমার 


নিকট ভাগবভী দীক্ষা প্রাথ হন। তিনি প্রারুতত সহজিয়াবার "9 
যারাবাদের কখনও প্রশ্রয় দিতেন না ॥ 

ইং ১৯১৮ সালের »ই মা হ্রাঙ্ৌরহত্বন্তীবাসরে ষামমায়াপুরে 
ভাগবত ক্রিদতুসহ্যাসু গ্রহন করেন এবং জেই দ্বিরসু শ্রচৈতন্মঠও প্রতিষ্ঠা 
করেন। সআ্যাস রহশ্ন্তর উশ্বমনভিসিদ্ছান্ত-জ্রহতী খোস্ষামী পভুপাদ 


চা নিবেদন 


নামে অভিহিন্র হল্গেন। শ্রীল প্র্থুপাদদ পুশিবীর সর্বত্রই প্রবলভাযে 
শ্রীগৌরক্ুফেক কথা পুনহ প্রচার আর্ত করেন । 

অন্নকান-মন্যে কলিকাতা চাকা, কি নারায়ণ, চট্টগ্রাম, 
কটক, নি রেমুনা, ৰালেশ্বর, ভুবনেশ্বর, পুরী, আলালনাখ, মারা, 
কত্ুর, দিলা, কোনে, কুকক্ষেত্র, লখনো, পাটনা, গয়না কাশী, হরিন্বার, 
এলাহাঝাদ, মখুরা, বুন্দাবন প্রভুতি ভারতের কুপ্রসিন স্থানে তথা ভারতের 
বহ্িদেশ রেনুন, লণ্ডন প্রতি স্থানে প্রান ৬৬টা ভন্ধভক্তি মঠ স্থাপন 
করেনা এৎ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ২৫ জন ব্যন্কিকে 
ভাগরত-£হদগু-সন্যান প্রদান করেন ॥ ইংরাজি, বাঙ্গনা, হিন্দি, উড়িয়া 
ও আসামী ভাবার দৈনিক, সাগ্মাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পরমািক 
৬ খানা। পত্ৰক! সম্পাদন 5 প্রকাশন করেন" 

ইত ১৯৩৭ খু এলা জান্ছরারী শুক্রবার আন্ধ মুহত্তে গৌভীক্র 
বৈঝবাচাধ্যভান্কর অগ্রকট হন ॥ তিনি পূর্বতন আচাৰ্য্য শ্রমনত্রামান্তত্র, 
শীমন্মব্লাার, শ্রমন্বিষুম্থামীর ও শ্রমন্নিস্কাকস্কামীর ন্ান্ অচিন্ত্য - 
ভেদাতেদকাদের অদ্ধিতীয় আচার্ধ্যকেশক্রী ছিলেন। তিনি বিশ্ববৈষল- 
রাজসভা সভাহ্ছল শীকূপ-সনাতনের প্রেষ্ট শ্রীমদ জীব গোস্বামিলানের 
অন্ুগান্বক্ূল বিশ্বে পুনবার আচৈতন্যমনোহভী সংস্থাপন করেন ॥ ওর 
জন্মশতরান্দীর পুলাবাসরে তাকে বারবার দগুরন্নতি জ্ঞাপন করিতেছি ৷ 





শ্রত্রীপ্তরুগৌরাদ্দ জয়তঃ 


্রীতীমবন্তী-ংলাগ 


খীৱীল গরডুগাদ ৪ 'পোতীয়াশীদক 


[ শ্রী, ভূ ও লীলা কোন্‌ তত্ব ?__আীগৌর ও গদাধরের মধ্যে কোন কস ?--গৌর- 
পাধ্দগণের মধো কেহ সাধন-সিন্ধ কিনা? ঠাকুর হরিদ্মাদ সাধনসিদ্ধ, না নিত্যসিদ্ধ ? 
_দঈগাই-মাধাই সাধন-মিদ্ধ, না নিত্যসিদ্ধ? ‘গৌরাঞ্রের সঙ্গী” কাহার ?£--গৌলোকে 
কংআদির ভাবটি কিরূপ ?__জীবাস্্থকপে চিদ্বৃত্তির স্তায় অচিদ্বৃত্িও আছে কি? ] 

১৩৩২ বঙ্গাব্দের নই চৈত্র, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মাচ্চ মঙ্গলবার । 
শ্রীল প্রতৃপাদ কলিকাতা ১নং উন্টাভিঙ্দি জংশন রোড স্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে 
শীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা”র বিবৃতি লিখাইতেছেন, ‘গৌড়ীয়’- 
সম্পাদক শীমংস্কন্দরানন্দ বিছ্যাবিনোদ শ্রীল প্রভুপাদের পদ্দাস্তিকে উপ- 
বেশন করিয়া শল প্রতৃপাদের বাণী লিখিয়। যাইতেছেন। এতত্প্রসঙ্গে 
শ্রীল প্রভূপাদ্দের নিকট “গোঁড়ীয়-সম্পাদক যে পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, 
তাহা প্রভৃপাদের উত্তরসহ শিল্পে প্রকাশিত হইল । 


স্ী্ীসরস্বভী-সংলা প 


'গৌড়ীয়-সম্পাদক-__্ী, ভূ ও নীলা (নীলা) কোন্‌ তবে অভিহিত 
হইবেন ? গৌরলীলায় তাহারা কে? 

প্রভূপাদ__এরশয্য-প্রকাশ পরতব্ববস্তু নারায়ণের শ্রী, ভূ ও নীল|-_এই 
তিনটি খক্তি। কমল! বা লক্মী__্'শক্তি, বিষুভক্তিই--ভূঃপক্ভি, আর 
নারায়ণের পদালিপ্রিত। আধারভূতা বিচরণ-ভূমিই--নীল| (লীলা)-শক্তি, 
ইহকেই 'দুর্গাশক্তি' বলে, ইনি জগতের আধারস্বরূপ!। গৌর-নারায়ণে 
এই তিনটি শক্তিই বর্তমান । অবতারীর দেহে সর্ববাবতারের স্থিতি। 
শ্রীকৃষে কৈমুতিক-ন্তায়ানুসারে ‘নারায়ণত্ব'ও বিরাজিত। শ্রীমন্মহা প্রভু 
্বয়ংরূপ অদ্বযজ্ঞানতত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন ; স্থতরাং তাহাতে কোন তত্বেরই 
অভাব নাই। এই জন্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীষন্মহা প্রভুকে ক্ষীরোদ- 
শায়ী' বিষ্ণু বলিয়া এবং শল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও_ভক্তের বাক্য 
ব্যভিচারী হইতে পারেন না”, ইহা দেখাইয়া অংশী-্গ্রকৃষ্টের মধ্য, 
সর্বতত্বের সমাবেশ আছেন-_গ্রুতিপন্ধ করিয়াছেন। শ্রগৌর চন্দর' 
তাহার গয়|-গমনের পূর্বব পর্য্যন্ত যে লীল। প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে 
তাহার এর্বধ্যপর নারায়ণ-লীলাই প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রমন্মহাপ্রভুর 
গাহস্থ্যলীলায় তিনি তাহার নারায়ণ-স্বরূপই প্রকাশিত করিয়াছেন । 
লক্ষমীপ্রিয়। ও গৌরের গাহ্‌স্থ্যলীল। বৈকুঠ্ঠের লক্ষ্মীনারায়ণের লীলা বলিয়াই 
জানিতে হইবে । গৌধগণোদ্দেশের ৪৩শ সংখ্যায় কবি কর্ণপূর বলিয়া- 
ছেন যে,-যিনি পূর্বে মিখিলাধিপতি রাজ। জনক ছিলেন, তিনিই 
গৌরাবতারে বল্লভাচাধ্য, সেই বল্লভাচার্ষেঃর কন্তাই লক্ষীপ্রিয়া। জানকা 
ও রুক্মিণী, এই ছুই একত্রে মিলিয়। ‘লক্ষ্মী’ নায়ী তাহার এক কন্তা হ্য়। 
প্রগৌরঙ্থন্দরের প্রেমভক্তিত্বরূপ প্রকাশিত হইবার প্রাক্কালে শ্রীলক্ষ্ী 
অন্তহিতা হইলেন অর্থাৎ প্রেমভক্তিম্বরূপিণী শ্রীবিষুঃপ্রিয়া যখন 
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প্রভূপাদ ও ‘গৌড়ীয্ন-সম্পাদছক 
পরিবদ্ধিতা হইতেছিলেন, তথন লম্প্রিয়া গৌরনারাযণের সেবিকা- 
স্বরূপে বিরাজিতা ছিলেন । ক্রমে নেই প্রেমভক্তি যখন পরিবদ্ধিত! 
হইয়া শ্রীগৌরহুন্দরের সেবাযোগা! হইলেন, তখন শ্রলম্ীদেবী অস্তহিত! 
হইলেন। তত্ববিচারে শ্রুবিষুপ্রিয। দেবাঁ-ভূশক্তিস্বরূপিণী। গোর- 
গণোদ্দেশে কবি কর্ণপূর লিখিয়াছেন যে,--পুরাকালে বিনি সত্রাজিং রাজ! 
ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে “রাজ্-পণ্ডিত সনাতন" নামে অভিহিত 
হইয়াছেন : ভূ’স্বরপিণী ভগন্মাতা শরবিষ্ণুপ্রিয়াভী ইহারই কন্তা | 
শ্রীচৈতগ্চন্দ্রোদয় নাটকে’ কবিকর্ণপৃর শ্রবিক্প্রঙ্জা দেবীকে পৃথিবীর 
অংশরূপা বলিয়াছেন । বিষ্ণুপ্রিয়া দেবা শ্রগৌরস্থন্দরের প্রেমভক্তির 
সহায়কারিণী । শ্রগৌরহন্দর রাধাকষ্ণ-মিলিত-তন্, স্বতবরাং ভক্তবাৎসল্য- 
বিধায়িনী জগন্সাতা বিষ্টাপ্রয়াকে রাধাকুষ্ণের সেবিকা বলা যাইতে 
পারে। তাহাকে শ্রবৃবভান্রনান্দনীর একজন ভক্তা, সহচরী, পর্রমেশ্বরী 
বলিয়া অভিহিত কর। যাইতে পারে ॥ ্রপৌরস্থন্মর আৰিলীলায় অর্থাৎ 
গয়ায় গমনের পূর্ধব পথ্যন্ত যে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাহার 
নারায়ণস্বরূপ । প্রীলক্্ীপ্রিযা ও শ্রবিষ্ুপ্রিয়াকে তিনি বৈধপত্রীক্ষপে 
গ্রহণ করিয়াছেন। গয়! হইতে প্রত্যাগৃত্‌ হইবার পরও তিনি ষে লীলা! 
দেখাইয়াছেন, তাহাও অনেকটা মিশ্রতাইাপন্ অর্থাৎ ভাহাতেও এশ্বর্য্য- 
প্রকাশ বর্তমান রহিয়াছে ;__যেমন সীবাস-ভবনে চতুভূজ হৃঁংহক্প ও 
মুরারি গুপ্তের গৃহে বরাহমুন্তি প্রভৃতি” প্রকট করিয়াছেন, কখনও বা 
বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিয়াছেন । গৃহাবস্থানের শেষলীলাম্ব তিনি বাধা- 
ভাবে বিভাবিত হইয়। মাধুধ্যপর রুষণলীলার কথ! জগতে প্রকাশ্‌ করিস্বা- 
ছেন। তাহার গৃহাবস্থানের মধ্যলীলায়ও যে তিনি কুফলীলা-কথা প্রকাশ 
করেন নাই, তাহা নহে। তিনি গয়া হইতে প্রত্যাগষনের পরে 
[৩] 


ভ্রীশ্রীসরস্থস্ভী-সংলাপ 


স্বযংরুপ-বিষর হইয়াও আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত হইয়া “গোপী” “গোগী” 
বলিয়া আর্তনাদ করিতেন । তিনি ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীনিত্যানন্দকে 
জগতের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণকথা কীর্তন করিবার অন্য আজ্ঞা দিলেন। 
গৌঃ সঃ শ্রীগৌরস্থন্দর যদি কৃষ্ণ হন এবং গ্রীগদাধর পণ্ডিত যদি 
রাধিক! হন, তাহা হইলে কি পরস্পরের মধ্যে সস্তোগ-রস বর্তমান ? 
প্রভুপাদ-_শ্রুগোরস্থন্বরই বাধাকুষ্ণথিলিত তন্ত ॥ তাহার শরীর 
কফেরই তন্গ ব। বিগ্রহ ; কিন্ত তিনি বুষভাহনন্দিনীর ভাবে এরূপ 
বিভাকিত বে, এ ভাব ওতপ্রোতরূপে তাহাতে বর্তমান থাকিয়া তাহার 
কুষ্চবর্নকে শ্রীমতীর গাত্রবর্ণ ছারা বাহিরে পর্যন্ত আবৃত করিয়াছে । 
তাহার অশ্রু যেন সর্বতোভাবে শুমতীর ভাবে বিভাবিত, ভন্দ্রপ 
তাহার বাহিরও শমতাঁর কান্ছিছারা আবৃত । পণ্ডিত শ্রীগদাধর 
গোস্বামী সেই বুষস্রানুনন্দিনীর ভাবরূপে গৌরলীলায় বর্তমান, আর 
ঘাস গৃদাধর শ্দতীর কান্ছিক্রপে প্রকাশিত । শ্রীগোরগণোদেশের 
১:৩ ও ১৫৪ সংখ্যায় কবি কর্ণপূর লিখিরাছেন,__ 
অথবা ভগবান্‌ গৌর: স্বেচ্ছয়াগাত্রিরপতাম্‌। 
অভ: গুরাধিকারুপং শ্রীগদধর-পণ্তিতঃ ॥ 
রাধাবিভূতিরূপ! য! চন্দ্রকাণ্ডিঃ পুরা স্থিতা। 
সাগ্ভ গৌরাহ্গ-নিকটে দাসবংখ-গুদাধরঃ ॥ 
রাধাভাব-ক্ুবলিত-তন্ত শ্রগৌরস্তন্দরই- তাহার নিরহ্কুশ ইচ্ছা দ্বারা 
স্বয়ং হৃষ্ণস্বরূপ, রাধিকারূপ ও ললিতারূপ-_ এই ত্রিবিধরূপ হইয়াছেন। 
শ্রগদাধর পণ্ডিত সেই রাধিকার ভাবরূপ অর্থাৎ গ্রমতী রাধিকাই ভিন্ন 
যৃদ্ডিতে তাহার ভাব প্রকাশিত করিণার জন্তু শগদাধররূপে প্রকাশিত 
এবং শ্রমতী রাবিকাই তাহার কাস্তি প্রকাশ করিবার জন্য দাস গদাধর- 


[৪ ] 


প্রভুপাদ ও “গোৌড়ীয়'-সম্পাদক 


রূপে প্রাক।পিভ হইয়াছেন ! এইক্সপ বিচার নহে যে, মহাপ্রভু সস্ভোগ- 
বিগ্রহ কু আর গনাধর-পণপ্তিত তত্সহ সম্তোগ্রতা | শ্রীগে. সুন্দরও 
এস্থলে শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত, তিনি আশ্রয়ের ভাবে মন্ত 
হইয়া সবধদ। কৃষ্ণান্বেৰণে ব্যস্ত : আবাৰ গছাধরও স্বজ্ন্তরূপে 
আশ্রয়ের ভাবে মন্ত থাকিয়া শ্রীশৌরুন্থন্ষরেরই বিপ্রলস্তু- 
রসের সহায়কারী ! উভয়েই বিপ্রলন্তরসে মন্ত; তবে থে 
গৌর-গদাধরের ভজন প্রণালী রহিয়াছে বা গদাবরকে 'শক্কিতন্ব এবং 
গৌরস্বন্দরকে ‘শক্তিমতত্ব' বলা হয়, তাহার দ্বাকা এইরূপ বুঝিতে 
হইবে যে, শ্রশৌরহ্বন্দর ত্রজেন্নন্দনের দেহ = শিষৃতী রাধিকার 
ভাবকান্দি লইয়া অবতীর্ণ এবং হ্রগলাবর পণ্ডিত সেই শ্রীরাবিকারই 
ভাবপ্রকাশ বা কায়ব্যহস্বকপ ৷ গলার পণ্ডিত কিছু শ্রীভীর দেহ 
লইয়া প্রকাশিত হন নাই; কিন্ধ তিনি আশ্রক্ত-জাতীয় শক্তিত্রন্থ, শ্ীঘতীর 
ভাবরূশিণী। বিগ্রলম্ত-লীলা ও সৃস্তোগ্লীলায় যে বিভিন্ন বৈশিষ্্য আছে, 
কল্পনার দ্বারা তাহা লোপ করিবার চেষ্টা করিলে রসাভাস-ফোষ উপস্থিত 
হয়॥ এইক্প কোষ হইতেই গোৌরনাগ্রী-বাদ এবং নানাবিধ সিদ্ধান্ত- 
বিরুদ্ধ মতবাদ জগতে উপস্থিত হইহাছে । 
গৌঃ সষহাপ্রভক সয়ে সাধনসিন্ধ জীব কেহ ছিলেন কিনা? 
যদি খাকেন, তাহারা কে ? 

প্রভুপাদ--মহাপ্রভুক সময়ে সাধনসিক্ধ জীব না থাকার কোন কারণ 
নাই ॥ সার্ব্বভৌষ ইট্টাচাব্য, খিনি পূৰ্বে কম্মফলাধীন বৃহস্পতি 
ছিলেন ( গৌঃ গৃঃ ১১৯), গোলশীনাখ আচা বিনি কশ্দবিবাতা! বরহ্ষা 
ছিলেন (শো গই ৭৫), ভাহাদিগকে “লাষনসিক্' বল; যায় ॥ প্রতুপার্যদ- 
বিচারে ভীহারাই৷ নিভ্যসিদ্ধ । নুক্তাবস্থায় সেবাপরভাই: 
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জজ্বীসরস্বভী-সংলাপ 


নিভাসিদ্ধের লক্ষণ নিত্যদদ্ধকে প্রাপৃঞ্চিকচক্ষে বিদ্ধার্খনে 
জাধনসিদ্ধ বলিয়া মনে হইতে * পারে; 

গৌঃ স: শ্রীল ঠাকুর হরি 

কেহ ব্রক্ষ) বলেন ॥ তবে তি 





প্রহ্পাক- ঠাকুর হরিলাছে ঠাক ও 


মত 


কেহ বলেন ॥ গোৌরুষলোলেশ {= লহ) বলিয়াছেন খিটিক মুনির 
পুত্র বহঃতপাঃ ব্ৰহ্ম প্রহ্তাহেব লভিহ জক্সগ্রতন জনিরাছেনও তিনিই ঠাকুর 
হরিন্যস ! ২টৈতন্ত-চবিত-গ্রন্থে শ্রীল মুকারিগুপ্ত বলিয়াছেন যে উল্ত 
সুনিপুত্র তুলসী-পত্ত অভেবনুপুকুক হক্ষালন ন কৰিয়া] দেওরার পিতল 
দ্বারা অভিশপ্ত হইর৷ ববনত! প্রাপ্ত হন! তিনি এখন পরয ভক্তিমান 
হৰিবাদন্ূপে আবিভূতি হইরাচেল : বীহাব্র! নিভ্যকাল হলি- 
সেবোনব্মুখ, ভীহার্াই নিভ্তসিছ্ধ, অর বহার] নিভ্যবহিৰ্ম্দুখ, 
পরন্ত ভগবান্‌ ও ভগবন্তক্তের কৃপায় সেবোন্মুখ হইয়াছেন, 
ঠাহারাই সাধনসিদ্ধ । প্রহ্লাদ নিত্য করণে উন্মুখ ॥ 
গো সংঁ_দগাই-লাবাই কি বাধনিদ্ধ অথবা নিত্যবিদ্ধ ? 

প্রভুপাদ_ কষ্র-বিজ্রঈ গৌরাবতাতুর হগাই-যাধাইক্ধপে অবভীর্ন 
তম (লী গু ০১২, ভটস্থলীলা! গ্রদর্শন করিলেও ভীহা- 
দিকে নিত্যসিদ্ধই কল! বাইবে। 

গৌ: সঃ_ ঠাকুর যহাশর লিশিরাতেন৮_গোরাছের সঙ্গে, বি 
সিদ্ধ করি’ যানে, সে বায় ব্রচেন্্র* পাশ” এই স্থানে এশীরাক্দের সর্দি! 
বলিতে কাহাদিখকে বুঝিব ? 

প্রভুপাদ_-বহারা শ্রীশৌরাজের বিপ্রলস্ত ভাবের সহায়ক, 
ভীহারাই 'গৌঝাজের সজী-। যাহার! গৌরমনোহতীন্টের 


৬] 


পুরণকারৌ, ভাহারাই গৌরাজ্ছের সঙ্গী ৷ যাহার! নিভ্যকাল 
গৌরসেবার জন্য গৌরাঙ্গের {নিকট অবস্থিত ছিলেন, 
ভাহারাই "গশৌরাজের সঙ্গী’ । নতুবা ভ্রযর্হাপ্রহৃ ত’ দক্ষিণ্দেশে 
প্লারকলে প্রামের পর গ্রামের সকল লোককে “বৈষ্ণব” করিবাছিলেন £ 
কিন্তু বাহারা ভ্রমরহাপ্রহুর যনোহিভীষ্ইপুরপকাহে: সতত নিযুক্ত হন 
লাল, অর্থাৎ সর্বস্ব সমর্পন করিয়া নিত্যকাল এ্মন্সহা- 
এভর সঙ্গ করেন নাই, ভীহাদ্দিগ্রকে কিপ্রকারে ‘“গৌৱরাজের 


সঙ্গী” বলা; বাইতে পারে? দক্ষ অহা সন্যাস ক্লপে গমন 
করেল বিনি, তাহাকেই দসুঙ্গ” বলে: যাহার; অনুক্ষণ সঙ্গ করিলেন 
না. তাহাৰৈগ্‌কে ‘নন্দী’ বলা হায় না; তাহারা »ইংপ্রন্থর ভক্ত 
কে পারেন৷ সঙ্গী" অর্থে পার্ষঘ॥ আবার ঠাকুর নরোত্তম 
জমন্মহাপ্রভুর গ্রকটকালে আবিভুভ না হইলেও তিনি 
জীমন্মহা প্রভুর সঙ্গী ; কারন, তিনি ইমন্মহাপ্রতুর মনোইভাঁইই 
পূর্ন করিবার সন্ত জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি নিত্যকাল 
্রস্মহা প্রভুর সেবার মন্ত-_মহাপ্রভুর হৃদ্গভ ভাবে বিভাবিভ ! 
তিনি বিপ্রলস্ত ভাবের পরিপোষ্ট! ৷ স্বতরাং ডাকুর মহাশয় 
প্নিত্যসিন্ধ ৷ 

গৌঃ সং_গোলোকে কংস ও জরাসন্ধ প্রভৃতির ব্যতিরেক-ভাবটি 
কিরূপ £ 

প্রকুপাদ__গোলোক শুন্ধ চিন্নহ্ৰাম ৷ সেস্থানে প্রপঞ্চের কোনও 
হেত নহ্বরতা বা অবরতা নাই ॥ নুতরা২ সেস্থানে হিংসা বা রক্ত 
পাতাদি কোন ব্যাপাৰ থাকিতে পারে না "তবে লীলা-পুষ্টির জন্তু 
নেই স্থানে তন্তদ্কতিরেক অবস্থাগুলির আকার ভাবক্কনে বর্তমান ! 
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শ্প্রীদরস্বভী-সংল!প 


নন্দঘশোদাদির বা তনক্ুপত কৃষ্তাসবিকঙালর যদয়ে অহ্ুকুল কৃষ্ণ- 
সেবোৎকর্ষ নবনবায়মানভাবে বন্ধন করিবার জন্ত কংস প্রভৃতির 
অস্তিত্বের একটি যুলভাব মাত্র তথাত বর্তমান আছে; পরস্থ উহা! ভোৌন- 
লীলার হ্যান্স স্থলগত বাস্তব স্বরূপে তথার নাই । 

খৌ:সং_জীবান্ম-স্বকূপে নিত)টিচ্ু তির ন্যায় অচিন্বুত্তি আছে কিন:? 

প্রনথপ্াাদ__জীবান্থার ক্োেনভ অচিন্বভি ব' নারার ধন্খ নাই ॥ বে- 
স্থানে বদ্ধদ্ীবে অচিহ্‌্ত পরিলক্ষিত হইতেছে, লেইস্থানে জীবাস্বস্থকপ 
সপ্ত বাত্তব্ধ॥ চিনাভাদ-হনই সেই স্থানে অচিংএর কিয় ব্যস্ত আজে : 
জীবাস্মস্বরূপে কুষ্ণসেবাবৃন্ি বা চিহু ত্তি ব্যতীত অশ্য কোনও ক্রিয়া 
নাই৷ বিবর্তক্রমে জীব চিদাভাসের ক্রিয়াকেই আত্মার ক্রিয়া বলি" 
ভ্রান্ত হইতেছে ॥ 

গৌঃ সঃ_বদি জীবাত্মা স্বরূপন্ত যায্জাবৃত্তি হইতে সর্বদা মুক্ত 
থাকে এবং অচিৎএর ক্রিযা যদি দেহ ও মনের উপরই ক্রিচাবতী হু 
তাহা হইলে ত’ উহ! যাস়্াবানীর যুক্তির স্তায় হইয্রা পড়ে আর একল 
অবস্থায় সাধনেরই বা আবশ্যকতা কি? 

প্রতুগাদ__ইহা মায়াবাৰীয় যুক্তি হইতে পাঁরে ন; ! বা়াবাদিগুল লি 
জীবান্মার অবস্থান স্বীকার করেন ন! এবং জীবাত্মার থে হরিসেবারূপ্য 
নিত্য! কৃতি বর্তমান আছে, তাহাও যাযাবানী বলেন লা । নগর লাধন- 
ক্রিয়া কিছু আত্মার উপর হয় না। পরিবাবযুক্ত সাধনাক্রিয়৷ চিলভাদের 
ভুমিকায়ই হইয়! খাকে॥ কালাহীন! হরিবৈনুখ্যন্যশবিনী সাধনক্রিয়া ও 
নিত্য৷ সাবদভক্তিতে প্রকার-ভেদ আছে॥ ফে-সকল অঙ্গের যানম্বার! 
অনৰ্থ নিবৃতি করিবার চেই! করা হয়, তাহাই সাধনক্রিযা ॥ উদাহরন, __ 
যেব্ুস একটি দর্পণে বহকানের স্কি ধৃলিরাশি জাত রহিাছে, 


[৮ 


প্রভুপা্ ও “গোঁডীয়'-সম্পা্ক 
স্থতরাং এ আদর্শে আর মুখ দেখ! যাইতেছে ন1; কিন্তু ও আবর্শ কিছু নষ্ট 
হইয়া যায় নাই ব! উহা! হইতে মুখ প্রতিবিস্বিত হওয়ার ষোগ্যতাও 
বিলুপ্ত হয় নাই । মুখ প্রতিবিষ্বিত হইবার যোগ্যতা! উহাতে পূর্বের 
ন্তারই পূর্ণমাত্রায় ঠিক আছে। ওঁ আদর্শের উপর হইতে খুলিরাশিগুলি 
বাড়িয়া দিলেই আবার মুখ দেখা যাইতে পারে । এই “ঝাড়ি! দেওয়া? 
কাধ্যট সাধনক্রিয়া, জীবাত্মার উপরে যে চিদ্বাভাসের আবরণ রহিয়াছে 
এবং চিদাভানে আত্মবুদ্ধি করিয়া যে বিবর্ধজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, 
তাহাকে বাড়িয়া ফেলিতে হইবে, তাহা হইলেই জীবাত্মস্বরূপের ক্রিয়! 
আরম্ভ হইতে থাকিবে । যেমন সঞ্চিতশক্তিবিশিষ্ট একটি এপ্রিন ধাড়াইয়া 
রহিয়াছে বলিয়া তৎকালে ‘এন্কিনে'র ক্রিয়া-শক্তি বিলুপ্ত হয় নাই, 
তদ্রপ জীবাত্মস্বরূপেও নিতাসেবাবৃত্তি সক্রিয় না হইলেও বিরাজমান আছে । 
অনর্থাপগমে কৃষ্ণসেবাবৃত্তি স্বতঃই বিকাশিত হত ! বাধন্ক্রি্থা আত্মার 
উপর কাধ্যকরী নহে । কিন্তু সাধনভক্তি আত্মার ভূমিকায় নিত্য! ক্রিয়া 
বৃতী । সাধনভক্কির পরিপকাবস্থাই ক্রমে ভাবভক্কি ও প্রেমভক্তির প্রকাশ 
_ যেমন একটি আত্ম ফলের কাচা, ডাসা ও পাকা অবস্থা । পক ফলটি 
কফসেবার সম্পূর্ণ উপযোগী । কিন্তু সাধন-ক্রিঘা সে-জাতীয় বস্তু নহে। 
উদ্দাহরণ-স্বর্ূপ যেমন একটি কাচের শিশিতে নির্দন মধু রহিয়াছে । 
হঠাৎ শিশির গায়ে খানিকটা কাদা লাগিয়া গেল । এ কাদ! শিশির 
গায়ে লাগিয়াছে বটে, কিন্তু মধুকে স্পর্শ করিতে পারে নাই ॥ শিশির 
গায়ে কাদ! লাগিয়াছে বলিম্বা ভিতরের ষধুকে জলন্বার! প্রক্ষালন করিতে 
হইবে না। কেবল মধুর আববশী স্বক্ূপ কাচভাওগিই যোয়া! আবশ্তক । 
তদ্রপ আত্মার উপর কোনও সাধনক্রিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে ন!। 
বিকাঁরযোগ্য চিদাভাস মনের উপ্রই সাধনক্রিয়াদি প্রবুক্ত হয়। এই 


ol 


আীতীমরস্বতী-সংলাপ 


জনই হভাগবভ বলিয়াছেন, “সে মনোনিগ্রহ-লক্ষণান্তাঃ 1৮ সাধলাদি 
ছাহ! কিছু, সকলহ মনোনিগ্রহ করিবার জন্য। ই নিগৃহীত 
বুত্তি বৈকাশ লাভ করে। আত্মবুত্তিতি সাধনভক্তি 

ত হইলে ভাগাবান্‌ জীব ক্রমে ভাব ও প্ৰেমভঞ্তে আরুঢ় হন । 





নধনতক্তি” ও “সাব্ন-ক্রিয়া”র পরস্পর সম্বন্ধ ও ভেদ 
তে না পারছ নানাগ্রকার মতবাদ ও ষ্নগড়া সাধনপ্রণালী স্ব 


রা 1 এ সমন্তই জীবের অনর্থ বৃদ্ধি করিবার হেতু ? 


দশ 
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গ্রীল এরভুগাদ ও ঠাকুরমাহেৰ কুশল মিং 


[ বড় গোস্বামী ও লৌকিকবংশ--বৈষবের কাবায় বসন-ত্রিদণড সন্যাস সক্ধা- 
বন্দনা ও হৃরিকথা-শ্রবণ-কীর্ভনের বৈশিষ্ট্য-অস্চন ও ভজন-_আ্রীরপ-সনাতনের 
অচ্চনাদি-লীল1 কিন্প ?--দেহীসক্ত ব্যক্তির লীলাদি-ম্মরণ কর্তবা কি ?-- ই সনাতন- 
এরূপাদি গোস্বথামিগণের সিদ্ধান্ত ও আচরণ কি? ] 

১৩৩৪ বঙ্বাব্দের ২৯শে আশ্বিন, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর 
অপরাহ্ণ ! শুল প্রভুপান ভক্তগণসহ জয়পুরে গৌড়ীয়-বেদাস্তাচাধোর 
* কিথিজসের স্থান ‘গল্ত!’-গিরি দর্শন করিয়া জয়পুর-নগরে নিজ বাসস্থানে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন! গীজ গড়ের জাহগীর দার ইমান্‌ ঠাকুরসাহেব, 
কুশল নিংজী গৌডীয়বৈষ্ণবসমাজের মুকুটমৌলি ওঁ বিষুপাদ শ্রশ্রীল 
ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদের বাণী শ্রবণ করিবার জন্য 
আগমন করিয়াছেন । শ্রীল অনস্তবাস্থদেব পরবিগ্যাভৃষণপ্রভু শ্রল 
প্রভূপাদের পাদমূলে বসিয়া “গুর্বষ্টক*-সঙ্গীত কীর্তন করিলেন। তৎপরে 
শল প্রভুপাদ, ঠাকুরসাহেব কুশল সিংজীর ইংরাজী ভাষায় পরিপ্রশ্ের 
উত্তর ইংরাজী ভাষায়ই প্রায় দুইঘণ্টাকাল কীর্তন করেন । = 

কুশল সিংজী শ্রীধামবুন্দাবনের উদাসীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভ্রীঘৎ 
বামকঞ্দাসজীর অনুগত বলিয়া নিজের পরিচয় দিলেন । 

কুশল সিং--পরমহংসজী, আপনার কথা-প্রসঙ্গে জানিলাম, গোম্বামি- 
বংশ শৌক্রপারম্পধ্যে প্রকাশিত হয় নাই-_এই সত্য কি এঁতিহাসিক 
ভিত্তির উপর স্থাপিত? 


» ইংরাজী ভাষার পরস্পর আলাপের মন্থর বঙ্গভাহার একাশিত হইল । 
১১০৭ 


শ্রীপ্রীসরম্বতী-সংলীপ 


প্রভুপাদ--গৌরপার্ষদ যড়্‌গোস্বামী, যাহারা সমগ্র গৌড়ীয়- 
সম্প্রদায়ের আচার্য্য, তাহাদের *গ্রোস্বামী” নাম লৌকিক বংশ বা 
জাতিগত 'নহে। তাহাদের লৌকিক পূর্বপুরুষ “গোস্বামী” নামে 
পরিচিত ছিলেন না বা তাহারা কোন লৌকিক বংশধারা জগতে 
প্রকাশিত রাখেন নাই । আ্নায়ান্গগত নিদ্ধিঞ্চন কৃষ্কেকশরণ ত্যাগি- 
কুলই তাহাদের বংশ । 

কুশল সিংজী--্রমন্মহা প্রভূ কি গৈরিক বসন ধারণ করিয়াছিলেন? 

প্রভূপাদ__হা, তিনি গৈরিক বসন ধারণের লীলা সন্্যাসগ্রহণলীলা 
আবিষ্কারের পর প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহ! শ্রীৈতন্যচরিতামু তাদি-গ্রন্থ- 
পাঠে অবগত হইতে পারিবেন । 

কুশল সিংজী-_বদ্ভাষাম্ম আমার অধিকার না থাকায় এ গ্রন্থের 
দ্বার আমার নিকট রুদ্ধ। আমার যতদূর স্মরণ হয়, বৃন্দাবনে আমি থে 
সমস্ত বৈষ্ণব দেখিয়াছি, তাহারা শ্বেতবস্ত্ই পরিধান করিয়া থাকেন । 
তাহাদের কাহারও হস্তে দণ্ড দেখিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না। আমার 
ধারণা ছিল, মহাপ্রভু শ্বেতবন্ত্র পরিধান করিতেন । 

প্রভুপাদ-_আপনি এ সম্বন্ধে কিছু সময় কটক রেভেন্স। কলেজের 
অধ্যাপক সান্যাল মহোদয়ের নিকট শ্রবণ করুন। 

[ অধ্যাপক সান্যাল কিছু সময় শ্রমান্‌ কুশল দিংজীর নিকট অনেক 
কথা বলিবার পর এল প্রভুপাদ কুশল সিংজীর নিকট নিক্নোদ্ধত 
উপদেশাবলী কীর্তন করেন। ] 

গ্রত্পাদ-্রমন্মহাপ্রতথর সময়ে ভক্তিকলপবৃক্ষের মধামূল গ্রীমাধবেন্দ 
পুরী এবং তাহার নয়জন শিষ্য, সকলেই গৈরিকবসন ধারণ করিতেন । 
শ্প্রবোধানন্দ স্রস্বতী-প্রমুখ ত্রিদণ্ডি-সম্প্রদায়ও এমন্মহাপ্রভুর সময়ে 
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প্রভূপাদ ও কুশল সিং 


গৈরিকবসন ও ত্রিদগ্ডাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন | ষড়গোস্বামিগণ 
পিরমহংস, বলিয়া কেহ কেহ গৈরিকবসন বা দণ্ড প্রভৃতি চিহ্ন ধারণ 
করিয়াছিলেন কি না, তাহার প্রমাণ নাই। তাহাদের অন্ুবর্তা পরমহংস 
বৈষ্ণবগণ বৈধমার্গীয় বৈদিক সন্যাস গ্রহণের মর্ধযাদা রক্ষা করিবার কোন 
আবশ্যকতা বোধ করেন নাই, কারণ তাহারা রাগমাগীয় পরমহংস | 

কুশল সিংজী-_শুনিয়াছি, বৈষ্ণবগণের রক্তবস্ত্র পরা নিষিদ্ধ; তবে 
আপনারা গৈরিক বস্তু পরিধান করেন কেন? 

প্রভূপাদ__সর্ববতন্ত্স্বতত্র রাগমাগাঁয় পরমহংস বৈষ্কবগণের মর্ধযাদা- 
মার্গোচিত কাধায়বন্্র পরিধানের বাধা-বাঁধকতা নাই; এইজন্য 8 চৈতন্ত 
চরিতামূতে সহজরাগমাগীয়কুলের আদর্শ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর 
মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, 

“রক্তবন্ত্র বৈষবের পরিতে না যুয়ায়।” 

কিন্তু পর বত্তিকালে অবিদ্ধং বিবিদিষা-সঙ্্যাসের অনুপযোগী অনধিকারী 
ও অকালপক্ক কএকব্যক্তি সহজ পরমহংসের আচরণের অন্থকরণ-প্রবৃত্তি 
লইয়া ডিঙ্গাইয়া বড় হইবার চেষ্টা করায়, এই সম্প্রদায়-মধ্যে সকলেই 
অন্রাগের আবরণে বেদ-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন। উহা কখনই 
গোৌড়ীয়-বৈষ্ণবের্ বিহিত অনুষ্ঠান হইতে পারে না । বিশেষতঃ 
পরমহংস গুরুবর্গের পদবী তাহাদের দাসগণ কখনই গ্রহণ করিতে পারেন 
না। এই দোষদষ্ট গৌঁড়ীয়-ক্রব-সম্প্রদায়ের বিচার-ভ্রান্তি সংশোধনের 
জন্ত যাহারা দাস্তিক নহেন, তাদৃশ স্িগ্ধ শিশ্যের শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম-বিধি 
ও বেদীন্ুশাসনের মধ্যে অবস্থিত হইয়া ব্যভিচার হইতে বক্ষ! পাইবার 
জন্য রবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বিশুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ বিদ্ধ বৈষ্ণবগণের 
অর্ক্থাচীনতার প্রতিকুলে শাস্তসঙ্গত বিচারের প্রবর্তন করিয়াছেন। 
[১৩] 
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কুশল সিংজী-_শ্রীমন্সহাপ্রভূর পার্মদ ভক্তগণের মধ্যে কি ত্রিদণ্ডি- 
সন্ন্যাসী, অথবা! পূর্বব বৈষ্ণবাচাৰ্য্যগণের মধ্যে ত্রিদণ্ড-প্রথা প্রবর্তিত ছিল? 

প্রতৃপাদ-শ্রীমন্মহা প্রভূ জগতে ছুই প্রকার পার্যদভক্ত প্রকটিত করিয়৷ 
জগতের মঙ্গল বিধান করিয়াছেন । শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ধদভক্তগণের মধ্যে 
এক প্রকার_-বৈষ্ণব-গৃহস্থ, আর একপ্রকার-_কৃষ্ত্রীত্যথে ত্যাগিপুরুষ । 
এই বৈষ্ণব-গৃহস্থগণ গৃহস্থ-সাধন-ভক্ত? হইতে পৃথক্‌; বৈষ্ণব-গৃহস্থগণ 
--পরমহংস, তাহাদের গৃহে বা বনে থাকায় কোন পার্থক্য নাই। 
তাহারা সকলেই জগদ্‌্গুরু। “গৃহস্থ-সাধক” কখনও জগদ্গুর বা আচার্য্য 
হইতে পারেন না, তবে যে কোনও কোনও স্থলে গৌণভাবে গৃহস্থ 
ব্যক্তিকে গুরুপদ্দে বরণ করিবার কথা লিপিবদ্ধ আছে, তাহ! অত্যন্ত 
কম্মজড় অপেক্ষাকৃত নিয়াধিকারীকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে উন্নত করিবার 
জন্য । মহাপ্রভুর পার্ধদভক্তগণের মধ্যে তিন্‌ প্রকার ত্যাগিকুল দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহারা সকলেই জগদৃগুরু ॥ উপরিউক্ত বৈষ্ণব-গৃহস্থ বা 
পরমহংসগণ যেরূপ কায়-বাক্য-মন দণ্ডিত করিয়া সর্বদা হরিসেবা-তৎপর, 
তদ্ৰূপ বৈষ্ণব-ত্যাগিকুলও কায়মনোবাক্য-দঘ্বারা নিরস্তর কুষণসেবাম 
নিযুক্ত । সেইরূপ বৈষ্ণব-গৃহস্থগণের দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীবাসাদি মহাপ্রভুর 
ভক্তগণ এবং ত্যাগী গোস্বামিকুলের মধ্যে শ্রীল রূপপাদ প্রভৃতি সকলেই 
ত্রিদণ্ডীর আদর্শ । তাহার! সকলেই ভাগবতীয় অবস্তীনগরের 
ত্রিদণ্ডিভিক্কুর গীতি কীর্তনকারী। ত্যাগী গোস্বামিকুলের মধ্যে রূপাহ্থগীয় 
পদ্থার মৃলপুরুষ শ্রীল রূপপাদ তদ্রচিত উপদেশামৃতের সর্বপ্রথম শ্লোকে 
ত্রিদ্ডি-গোস্বামীর স্বরূপ উপদেশ করিগাছেন ১ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর 
‘দহা যন্ত হরের্াস্তে কম্মণ। মনসা গিরা, প্রভৃতি বহু শ্লোকে আদর্শ- 
ত্রিদণ্ডীর কথাই কীর্তন করিয়াছেন । গরীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগী গোস্বামিকুলের 
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মধ্যে প্রবোধানন্দী পন্থার মৃলপুরুব শ্রীল প্রবোধানন্দ সরন্বতীপাদ 
বৈষ্ণবস্থত্যাচাৰ্য্যবৰ্য্য শূল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রহুর গুরুদেব ; তিনি 
শ্রচৈতন্তচজ্রামূতে “দন্তে নিধায় তৃণকং” শ্লোকে চৈতন্তবিমুখ গৃহব্রত বা 
একদগু-গ্রহ্ণকারী চৈতন্ত-বিগ্রহ হইবার ছুরাশা পরিত্যাগপূর্বরক 
চৈতন্তচরণে প্রণত হইবার জন্য সকলকে ত্রিদণ্' গ্রহণের উপদেশ 
করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর তৃতীয় প্রকার ত্যাগী গোস্বামিকুলের মধ্যে 
গাদাধরী-শাখার যূলপুরুষ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রতু বৃহদ্ধ তীর 
লীলা করিয়াও ক্ষেত্র-সন্্যাস-রূপ ত্রিদ্ডগ্রহণপূর্কাক কুফসেবার আদর্শ 
জগতে প্রচার করিয়াছেন। ত্রিহতবাশী শ্রমাধব উপাধ্যায় পণ্ডিত- 
গোম্বামিপ্রভুর নিকট ব্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়। “মাধবাচাধ্য' নামে খ্যাত হন । 
শ্রীব্ভ ভট্ট গদাধর গোস্বামী প্রভুর অস্থগত হইয়! স্বীয় অপ্রকটের ৩৯ 
দিবস পূৰ্ব্বে নিজ গুরুভ্রাতা মাধবাচার্যের নিকট হইতে ব্রিদগু-সঙ্গ্যাস 
গ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর দ্বারা পরমসম্মানিত, জগদৃগুরু' ও “ভক্ত্যেক- 
রক্ষক” আখ্য্যয় বিভূষিত শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বৈষ্ণবত্রিদণ্ডিসন্্যাসী 
ছিলেন। সংৎসম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অন্যতম “বিষ্ণুস্বামি’-প্রবত্তিত বৈষ্ণব- 
সম্প্ৰদায়ে ৭০* সাতশত ত্ৰিদণ্ডী আচাধ্যের নাম ও অষ্টোত্তরশত ত্রিদণ্ডীর 
উপাধি পাওয়া! যায়। সংসম্প্রদায়ের অন্ততম শ্রীরামান্থজীয় বৈষ্ণুব- 
সম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডবিধানের কথা সকলেই জানেন! 

কুশল সিংজী-_ত্ৰিদণ্ড-সন্যাসের কথা কি গৌড়ীর-বৈষ্ণবগণের কোন 
প্রামাণিক গ্রন্থে আছে? 

প্রভুপাদ__গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের একমাত্র অমল-প্রমাণগ্রস্থরাজ শ্রীমঘ- 
ভাগবত ১১শ স্কন্ধে যে ত্রিদণ্ডের উল্লেখ রহিয়াছে, সেই ত্রিদগুগ্রহণ- 
বাতীত অন্ত কোনপ্রকার বৈষ্ণব-সন্যাসাশ্রম-বিখধি,শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয় 
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নাই। শ্রীরপানগ-গোৌডীয়-বৈষণব-সম্প্রনায়ে অনুরাগ-পথে দণ্ড সংরক্ষণ 
ও ব্যে পরিবর্তন করিয়া উচ্চপদ্বী একমাত্র সিদ্ধ রাগাত্সিকের অনুগ- 
জনেই অবস্থিত । বৈধ-শাস্ত্র-পদ্ধতি অনুসারে শ্রীরূপান্গগ গোপালভট্ট 
গোস্বামী'প্রতু, ত্রিদিপাদের শিষ্যস্থত্রে যে রিধির প্রবর্তন করিয়াছেন, 
তাহা গ্রহরিভক্তিবিলান নামক বৈষ্ঞব-স্থৃতিতে ও সংস্কারন্দীপিকা 
প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। গ্রধ্যানচন্দ্রের সংস্কার-চন্র্িকা-পদ্ধতিতে 
ত্রিদণড-গ্রহণকে সন্গ্যাসীর প্রধান সংস্কার বলিয়া তদস্থকূলে বৈদিক 
প্রমীণসমূহ উদ্ধত হইয়াছে । ভাগবত-চন্দ্রিকা, প্রমেয়মাঁলা, শতদুষণ 
প্রভৃতি প্রাচীনগ্রন্থে ত্রিদগগ্রহণের অত্যাবশ্তকতা বহু বিচার ও শান্- 
প্রমাণদ্বারা প্রদশিত হইয়াছে। ত্রিদগুগ্রহণের শান্্প্রদ্থাণ বেদশাস্ত্রের 
ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য শাখায়, জাঁবালোপনিষদে, বিংশতি ধর্মমশান্ত্রের 
অনেকের মধ্যে, শমন্তাগবতের বিভিন্ন স্থানে, গোঁড়ীয়-বৈষ্চৰের সকল 
পন্ধতিগুলিতে, শ্ধর স্বামীর ভাবার্থদীপিকায়, স্কন্বপুরাণে, পদ্মপুরাণে, 
সাত্বত-সংহিতায়, মন্ুসংহিতায় ও একাদশীতৰ প্ৰভৃতি অসংখ্য গ্রন্থে অতি 
স্পষ্টভাবে প্রচুর পরিমাণে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। শ্রীমন্তাগবতে ভগবান্‌ 
উদ্ধবকে বলিতেছেন যে, উত্তম অধিকার বা বৈষ্ণব পরমহ্ৎসীবস্থ! 
লাভ না করা পর্যন্ত প্রত্যেকেরই ব্রিদগ্ুগ্রহণ-ব্যতীত উপায়াস্তর নাই; 
প্রত্যেকের ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিতেই হইবে-_ 

যাবৎ সৰ্ব্বেষু ভূতেষু মন্তাবো নোপজায়তে। 

তাবদেবমুপাসীত বাস্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ ॥ 

অয়ং হি সর্বকল্পানাং সধীচীনো মতো! মম। 

মন্তাবঃ সর্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ ॥ (ভাঃ ১১।২৯।১৭, ১৪) 

শ্রীভগবান্‌ কহিলেন, যেকারপর্ধ্যস্ত সর্বভূংত আমার ভাব না জন্মে 
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অর্থাত সর্ধত্র কৃষ্ণন্ফু্িক্ূপ মহাভাগবত-পরমহংস-বৈষ্ণব-লক্ষণ উপস্থিত 
না হয়, তৎকাল পধ্যন্ত বাক্য, মন ও কান্ুবুভিদ্বারা উপাসনা করিবে । 
(দণ্ড শব্দের অর্থ দমন? বাক্য, মন ও কার--এই ত্রিবুত্তি ভগবৎ- 
সেবায় নিযুক্ত করিয়া উহাদিগকে দণ্ডিত বা দমন করার নামই 
ত্রিদগুগ্রহণ; ইহাই শাস্ত্রের সর্বত্র উক্ত হইম্াছে।) 

শ্রীভগবান্‌ কহিলেন,_এইরূপ মন, বাক্য ও কারবৃত্তিদ্বারা যে 
সর্বভূতে মন্তা'ব-দর্শন, তাহাকেই সকল উপায়ের মধো সমীচীন উপায় 
বলিয়া আমি বিবেচনা করি । 

কেবল একমাত্র রাগমাগাঁর সহজ পরমহংসেরই যে বিধিযোগ্য সন্ত্যাসাদি 
আশ্রমের চিহ্ৃপ্বরূপ গৈরিক বদন কা ত্রিদগুাদির কোন আবশ্যকতা 
স্বীকৃত হয় নাই, তাহা ভাগবতে দুষ্ট হয়,“স্লিঙ্গানা শ্রমাংস্তাক্ত 
চরেদবিধিগোচরঃ 1৮ ( ভাঃ ১১৷১৮৷২৮ ) 

স্বামিটাকা যথা,__“মোক্ষেহপ্যনপেক্ষো মতক্তো বা স বলিঙ্গান্‌ 
ত্রিদগ্ডাদিসহিতান্‌ আশ্রমাহস্তদ্ধশ্দাংস্তাক্ত ! তদাসক্তিং ত্যক্ত । যথোচিতং 
ধর্মং চরে.” 

কুশল সিংজী--আপনার বাণী শুনিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলাম । 
আমার এখন কিছু সন্ধ]-আহ্িকাদি কৃত্য আছে। অন্য সময় আসিয়া 
আপনার উপদেশ শ্রবণ করিব । 

শ্রীল প্রভুপাদ- - 

“ডঃ ৎ কৰ্ম্মাণি কুব্বীত ন নিব্বিগ্েত যাবতা । 
+ কথা-শুবণাদো-বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ 
( ভাঃ ১১৷২০৷৪ ) 

অর্থাৎ যওঠান পর্য্যন্ত জীবের , বিষয়ভোগে নির্কেদ-প্রাধ্যি না ঘটে, 
[ ১৭ ] রঃ 


গ্ৰীগ্জীস্রস্বভী-সংলাপ 


অথবা যতদিন পৰ্য্যন্ত আমার ( ভগবানের ) কথা-শ্রবণ-কীর্ততনাদিতে 
শন! ন! জন্মে, ততদিন পৰ্য্যন্ত সাধক স্বধৰ্শ্ম অনুষ্ঠান করিবেন । 
“ধর্ণঃ স্বমুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিদ্কক্সেনকথান্থ যঃ। 
নোৎপাদয়েদ্‌ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥* 
(ভাঃ ১২1৮) 
যদি মানবগণের বর্ণাশ্রম-পালনরূপ-স্বধর্শ অনুষ্ঠিত হইয়াও, তাহা 
শ্রীভগবান্‌ ও ভাগবতের মহিমা-্রবগ-কীর্তনে আসক্তিরূপা রুচি উৎপাদন: 
না করে, তবে এরূপ ধর্মাহ্ঠান নিশ্চয়ই বৃথাশ্রম মাত্র । 
নিবৃতততর্ষৈরুপগীয়মানাস্তভবৌষধাচ্ছো ত্রমনোহভিরামাৎ। 
ক উত্তমঃক্লোকগুণা্গবাঁদাৎ পুমান্‌ বিরজ্যেত বিনা পণুদ্রাৎ ॥ 
(ভাঃ ১০1১9) 
নিবৃত্ততৃষ্ণ ( বাসনাবজ্জিত ) মুক্তকুল সতত ক্ররুষ্ণগুণাবলী কীৰ্তন 
করিয়া থাকেন, মুযুক্ষুগণের পক্ষে তাহ! ভবরোগের ইষধ-স্বরূপ; তাহ! 
অখিল ভুবনে অবণ ও মনের তৃপ্তিকর । এমন কৃষ্ণকথা শ্রবণ হইতে. 
আত্মঘাতী ( ভগবন্তক্তির প্রতিকূল অনুষ্ঠানদ্বারা আত্মার অধঃপাত-সাধন- 
কারা) ব| পশুঘাতী (পণুহননকারী ব্যাধবৃত্তজন) ব্যতীত অপর কোন 
ব্যক্তি বিরত হইতে পারে? 
শীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে এই সকল শ্লোক শ্রবণ করিয়া কুশল সিংজী 
বলিলেন,_-নববিধ-ভক্তির প্রত্যেকটিই সমপর্য্যায়ে গণিত; সুতরাং শ্ব-স্ব 
রুচি অনুসারে কেহ অচ্চন-তৎপর, কেহ বা কীর্তনাদি-তৎপর। কেবল 
কীৰ্তঁনকেই শ্রেষ্ঠ বল! কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? 


গ্রীন প্রভূপাদ তথন শ্রমভ্ভাগবত-প্রোক্ত শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া 
বলিলেন, 


[১৮] 


প্রভূপাদ্ধ ও কুশলসিং 


অচ্চান্ামেব হরয়ে যঃ পৃজাৎ শ্রদ্ধয়েহতে । 
ন তদ্ভক্কেবু চান্তেমু স ভক্তঃ প্রাকৃত: স্থৃতঃ ॥ 
( ভাঃ ১১২৪৭ ) 

যিনি লৌকিকী শ্রদ্ধানুসারে অঙ্চামৃর্তিতে হরি-পৃজ্জার চেষ্টা ( প্রদর্শন ) 
করেন, কিন্তু হরিভক্ত এবং হরির অধিষ্ঠান-স্বরূপ অন্ত জীবকে শ্রদ্ধা ও 
দয়া করেন না, তিনি 'প্রাক্কত-ভক্ত'--শুদ্ধভক্ত নহেন | 

শ্রীমস্ভাগবত বলেন, 

যস্তাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিযু ভৌম ইজাধীঃ । 

যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কহিচিজ্জনেঘভিজ্ঞেমু স এব গোথর: ॥ 

( ভাঃ ১০1৮৪।১৩ ) 

যিনি এই স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, 
মৃন্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি এবং জলাদিতে তীথবুদ্ধি করেন, কিন্ত 
ভগবদ্তক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পৃজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটিই 
করেন না, তিনি গোতৃণবাহী গৰ্দ্দভ অর্থাৎ অতিশয় নির্বোধ । 

কুশল সিংজী-_তাহা হইলে ফি আপনারা শ্রীমৃন্তির অর্চন স্বীকার 
করেন না? 

প্রভুপাদ-_প্রাক্কৃত ভক্ত কেবল লৌকিক রীতিতে ভগবানের অগ্চাক্স 
পূজার চেষ্ট৷ প্রদর্শন করেন মাত্র । তাহা প্ররুত প্রস্তাবে ভগবানের নিফট 
পধ্যন্ত পৌছে ন! । প্রাকৃত ভক্ত স্থূল ও স্বন্ম্ম জন্মিভায় বিচরণ ফরেন 
বলিয়া তাহার হৃদয়ে জ্ঞান-কম্ম-মিশ্রভাব বর্তমান থাকে; দিব্যজান- 
লাভের অভাবে তাহা দুরীভূত হয় না, তজ্জন্তই শুদ্ধ অচ্চন হৃত না। 
শগরুদেবের দারা পাঞ্চরাত্রিকী-দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই সংস্কৃত 
হইয়। অবস্ত অৰ্চ্চন করিবেন; বিশেষতঃ যে-সকল গৃহস্থ__সম্পত্তিশালী, 
[ ১৯] 


দ্রীগ্রীসরম্বভী-সংলাপ 


তাহাদের পক্ষে অর্চনমাগই মুখ্যভাবে বিহিত । তাহার! যদি নিন্কিঞ্চন 
ভাগবতগণের ন্যায় কেবলমাত্র স্মরণাদি-বিষয়েই আসক্ত থাকেন, তাহা 
হইলে তাদৃশ সম্পত্তিশালী গৃহস্থের পক্ষে বিত্রশাঠ্ূপ-দোষ প্রতিপন্ন 
হইবে । তবে যাহার! পরের দ্বারা অর্থাৎ দেবল বা পুজারি প্রভৃতি 
রাখিয়। রীমৃদ্তির অর্চন করাইবার চেষ্টাদি প্রদর্শন করেন, তাহাদের 
বিময়াসভি, অপসতা ও ভগবানে অশ্রদ্ধাই প্রমাণিত হয়। শ্রীল জীব- 
গোহ্বামিপাদ বলেন, অর্চনাদি যাবতীয় ভক্তযঙ্গই কীর্তন-সহযোগে সাধিত 
হওয়া কর্তব্য । “তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুব্বাত"_-এই শ্লোক হইতেও শুদ্ধাচ্চন- 
কারী (শুদ্ধভাবে অঙ্চন করিতে গিয়া) অঙ্চ্য বিগ্রহকে পরিত্যাগ 
করিবেন ন! ইহাই বলা হইয়াছে । কনিষ্ঠাধিকারগত নিষ্ঠায় ভঞ্চিরাজো 
অচ্চনের ব্যবস্থা আছে। 
কুশল সিংজী--এরূপ-সনাতনাদিও ত’ অর্চন করিয়াছেন? 
শল প্রভুপাদ-_শ্রীরূপ-ননাতনাদি ‘অর্চন’ করেন নাই । 
শ্রীল সনাতন. প্রভু বলেন, 
“জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে- 
বিরমিত-নিজধর্-খ্যান-পৃজাদি-যত্রম্‌। 
কথমপি সকুদাত্তং মুঞ্জিদং প্রাণিনাং যৎ 
পরম্মমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥ 
শ্রীল রূপপ্রভূ বলেন, 
“নিখিলশ্রতিমৌলিরত্রমালা-ছাতিনীরাজিতপাদপন্বজান্ত ৷ 
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্তমানং গরিতত্তাং হরিনাম সংশয় ম॥” 
নিখিল বেদের সারভাগ উপনিষদ্‌ রত্বমালার প্রভ-নিকর-ঘারা 
তোমার পাদপদ্ম-নখের শেব-সীমা নীরাজিত হইয়াছে এবং নিবৃত্ততৃ্ 


[ ২০ ] 


প্রভূপাদ ও কুশল সিং 
মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন, অতএব হে হরিনাম, 
আমি তোমাকে সর্ধতো ভাবে আশ্র্ন করিতেছি । 
শ্রবূপ-সনাতন-ট্ররধুনাথাদির শুদ্ধনাবিকপৃভ। ব| মহা ভাগবতগণের 
অর্চনের অভিনয় প্রাকৃত কনিষ্ঠাধিকারগত অঞ্চন নহে, তাহা প্রেমরূপা 
ভাবনসেবা বা নাক্ষাৎ দেবা । শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর মহা- 
প্রতুপ্রদত্ত গুগ্রামালা ও গোবদ্ধন-শিলা-পূজ। “সন্থমজ্ঞানযুক্ত অৰ্চ্চন’ নহে, 
তাহা সাক্ষাৎ গান্ধর্বা-গিরিধরের পরম-রাগময়ী অন্থরঙ্গা সেবা। শ্রীল 
কবিরাজ গোস্বামী প্রতু শ্রীচৈতন্তচরি তাম্বতে অর্চাপুজক এগুণার্ণবমিশ্র 
বিপ্র (আঃ ৫1১৬৮) এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত গোবর্ধনশিলা ও 
গুপ্তামালা-সেবক নিখিল ব্রহ্মজ্ঞকুলের গুরুদেব শ্রীন্বকুপ-রূপ-প্রিয়তম 
গৌর-পরম প্রেষ্ঠ শীল রঘুনাথ প্রভু--এই ছুই জনের পূজানিষ্ঠা-মধ্যে যে 
পার্থক্য, তাহা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন । বিপ্র গুণার্ণব মিশরের 
গ্রীমৃত্তির পৃজা-চেষ্টা-প্রদর্শন কনিষ্ঠাধিকারগত অর্জন? আবু মহা 
ভাগবতবর, ্বরূপর্ূপান্থ্গবর, গৌরপ্রেষ্ঠবর, ব্রদ্ধজ্ঞকূলগুরুবর শ্রীল 
রঘুনীথের গিরিধারী-বিগ্রহ ও গান্ধর্ব্বারূপিণী গুঞ্জামালার শুদ্ধ-দাত্বিক- 
পৃজা সাক্ষাং রাঁধাকৃষ্কের প্রেমময়ী অন্তরদ্দ-সেবা | 
কুশল সিংজী-_মর্চন ও ভজন, পৃজ। ও মেবা-_ইহার মধ্যে পার্থক্য 
কি আছে? 
প্রভূপাদ__“অর্ন” ও ‘ভজন’, ‘পূজা? ও “সেবা” শব্দদ্য়ের মধ্যে যে 
বৈশিষ্ট্য বিরাজমান, তাহা অনুধাবন না করিয়া অনেকে ‘অর্চন’ শব্দে 
‘ভজন’, পূজা? শব্দে “সেবা'কেই নির্দেশ করেন । নববিধাভক্তিমূলে ভজন 
সস্ভাবিত হইলেও অৰ্চ্চন তদন্তর্গত হওয়ায় উহাও ‘ভজনাঙ্গ’ বলিয়া 
গৃহীত হয়! “সমগ্রভজন” ও “ভজনাঙ্গ' একতাৎ্পর্্যপর নহে। সঙ্রম- 
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জ্বানসহ অর্চ্যের উপাসনায় ‘অর্চন’ সংশ্লিষ্ট । উপচারসহ প্রপঞ্চগত- 
বিচারে মর্ধ্যাদামুণে ' ভগবৎসেবা “অর্চন নামে অভিহিত । বিশ্রস্ত 
সেবায় গৌরব-জ্ঞানের প্রথররশ্মি ক্ষীণপ্রভ প্রতীত হইলেও স্রিথ্-কমনীয় 
চন্দ্রিকালোকের মাধুর্য্যোৎকর্ষ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। 
অর্চনে স্থূল ও শুক্র শরীরগত সম্বন্ধ ন্যনাধিক বিজড়িত; ভজনরাজ্যে 
স্থূল ও সুক্মাতীত শরীরী ভগবানে সাক্ষাদ্ভাব-সেবা-রত | সর্ধোপাঁধি- 
বিনিম্মুক্ত ভজনশীলের ইন্দ্িয়মূহের গ্রতীতিগতভাব প্রাপঞ্চিকমাত্র 
নহে; তাহা ভাবনা-পথের অতীত অদ্বয়জ্ঞানের সাক্ষাৎ সান্নিধ্য-বশে 
কালাতীত হইয়া অতীন্দিয়-সেবাপর | নিন্ধিঞ্চন ভগবস্তজনপরায়ণ পুরুষ 
সংসারমুক্ত হইয়া যখন কৃষ্ণের বাসনাবদ্ধ জনসঙ্গ হইতে মুক্ত হন, 
তখনই তাহার অষ্টকাল বা সর্ধকাঁল সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। সকল 
সময়েই সর্ববতোভাঁবে এঁকাস্তিক নিষ্ঠাসহ কুষ্ভজন বৈষবেরই সম্ভব । 
ইতরাম্মিতায় সার্বকালিক ভজন সম্ভবপর হয় না। লবম্বরূপ ভজনপর 
বৈষ্ণবগণই অষ্টকাল বা নিরস্তর কৃষ্ণসেবনপর । 

কুশল দিংজী-_তাহ! হইলে কি আমাদের ন্যায় দেহাসক্ত ব্যক্তির 
'ীলাদি-স্মরণ কর্তব্য নহে? 

প্রভুপাদ-_অপ্রাক্কত লীলা 'অধোক্ষজ-সেবাময়ী, তাহ! দেহাসক্ত ব। 
'অনথযুক্ত ব্যক্তির বিচরণ-ভূমিকা নহে। সাধন ও সিদ্ধির ভূমিকায় 
বিবর্ত উপস্থিত হইলেই জীব ‘প্রাকৃত সহিয়া’ হইয়া পড়ে। রাগান্ধগ 
মুক্তপুক্ুষেরই অপ্রা্কত রাসাদিলীলা শ্রবণে অধিকার ; অনর্থমুক্ত 
ব্যক্তিই লীলাম্মরণের অধিকারী । ভাবনার পথ অতিক্রান্ত হইলে শ্ুদ্ধ- 
সন্বোজ্জলচিত্তে যে অধোক্ষজ-লীলা-কললোল প্রবাহিত হয়, তাহ। কখনও 
প্রাকৃত কিম ভাবনা বা চিন্তার বিষয় নহে। আত্মার শুদ্ধসহজতাবকে 
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কৃত্রিমতা্র পরিণত করিলে বা আরোহবাদীর ধারণামূলে কত্রিমতার দ্বারা 
সহঞ্ভাব-প্রাপ্তির আশা করিলে ফনকালে বিপরীত ফলই লাভ হয়। 
যাহার? এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে লীলা-স্বরণাদির পক্ষপাতী, তাহারাই 
অপ্রাকৃত সহজ বৈষ্ণবগণের নিকট আন্ুকরণিক 'প্রাকৃত-সহজিয়া” বণিয়া 
গণ্য । ইহারা অধোক্ষজ-সেবামহী কুষ্ণলীলাকে ভোগান্তর্গত ব্যাপার মনে 
করে-__“তৎপরত্বেন নির্খলম্” ও “তৎপরো ভবেং” পদের বিরুতার্থ 
করিয়া অপ্রারুতন্বে প্রারুতত্বের আবর্জনা নিক্ষেপ করে। ”তাদৃশী 
ক্রীড়া” শব্দের অর্থভ্রমে ইন্দিয়-তর্পণে নিমগ্ন হয়। কিন্তু প্রকুতপ্রন্তাবে 
অপ্রারত রতিই “ভাদৃশী” শব্দের মুখ্যার্থ। যাহার বিধিলিঙ্গের 'ভবেৎ' 
পদ দেখিয়া এই রুচিলভ) রাগানুগ পথকে অধিকার-নির্বিবশেষে অনর্থ- 
ষক্ত ভোগীরও বৈধপথ মনে করে, সেই প্রাকৃত কামলুন্ধ জীবের সম্বন্ধ-জ্ঞান 
লাভ করিবার পরিবর্তে প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়। নিজ ভোগময় রাজ্যে 
অবস্থানপূর্ববক সাধনভক্তি-পরিত্যাগে কৃষ্ণের রাসাদি অপ্রাকৃত বিহার 
বা লীলাকে নিজ-সদৃশ প্রাকৃত-ভোগের আদর্শ জানিয়! কিংবা নিজেকে 
নিজেই বঞ্চনা করিয়া তাহার শ্রবণ-কীর্তনাদি করিলেই জড়কাম বিনষ্ট 
হইবে,_-প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের এইরূপ বিপ্রলিপ্নাযুক্ত বা আত্ম- 
বঞ্চনামূলক বিচারকে নিষেধ করিবার জন্যই ভাগবত-বক্কা শ্রীশুকদেব 
শ্রদ্ধা’ শব্ধ এবং মহা প্রভু ‘বিশ্বাস’ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন । শ্রীশুকদেব 
মহারাজ বলিয়াছেন, 
“নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হনীশ্বরঃ ৷ 
বিন্ত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্যথাংরুদ্রোহন্ধিজং বিষম, ॥ 
( ভাত ১০।৩৩1৩% ) 

_ সামধ্যহীন অনধিকারী ব্যক্তি মনের দ্বারাও কদাচ এরূপ আচরণ 
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করিবেন না। রুদ্র সমুদ্রজাত বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন সুতা প্রযুক্ত 
যদি কেহ সেরূপ আচরণ করেন, তাহ! হইলে তিনি বিনাশ প্রাপ্ত হন। 
কুশল সিংজী--্রীসনাতন-্্রীরূপ প্রভৃতি গান্বা মিগণের সিদ্ধান্ত ও 
আচরণ কি? 
প্রভৃপাদ-_ 
“পরং শ্রীম্পদাস্তোজ-সদা-সঙ্গতাপেক্ষয়া । 
নামসংকীর্তনপ্রায়াং বিশ্তুদ্ধাং ভক্তিমাচর ॥ 
( ৰঃ ভাঃ ২৷৩৷১৪৪ ) 
তুমি যদি শ্রীমৎ কৃষ্ণপদকমলের অপেক্ষা কর, তবে নামসংকীর্তনবহুলা, 
কর্শ-জ্ঞানাদি-বিনিশ্ম্তা, বিশুদ্ধা ভক্তির আচরণ কর । 
“যে সর্বনৈরপেক্ষেণ রাধাদাস্তেচ্ছবঃ পরম্‌ । 
ংকাীর্তয়ন্তি তম্নাম তাদৃশপ্রিয়তাময়াঃ ॥ 
(বৃঃ ভাঃ ২৷১৷২০ ) 
যাহারা সমস্ত বাধন ও সাধ্যে অপেক্ষা রহিত, কেবলমাত্র শ্রীমন্‌ 
মদনগোপালদেবের পরম-মহা-প্রিয়তমা শ্রবার্ষভানবীর দাস্তের অভিলাষী, 
তাহারাই সর্বতোইসাধারণী পরম-পরাকা্ারপরাপ্ত। অনির্বচনীয়। স্বাভাবিকী 
প্রীতির বশবর্তী হইয়া গ্রীরাস-রমিকের নাম উচ্চৈঃস্বরে সমাকৃ অথাৎ 
নিরপরাধে কীর্তন করিয়া থাকেন। ইহার দার! রাধাপদাভোজ-সেবা- 


দীশ্তাভিলাধিগণের ক্ষণ বলিলেন অর্থাৎ তাহারা নিরন্তর নাম- 
সংকীর্তনপর । 


[কর্ভুমিকার অস্থিরতা_নৈমিষারণা ও কাণীর বৈদান্তিকগণের মত-বৈশিষ্টা__ 
ব্রহ্মসুত্রের অকুত্রিমভান্য শ্রীমন্ভাগবত-ভাগবত-বিরোধী বিচার--ভাগবত-বিচারের 
প্রতিকূলাচরপকারিগণের নাম--কুহকযুক্ত সত্য ও নিরস্তকুহকসত্য--ধ্যানযোগ্যবন্ত 
‘অচিন্ত’ কিরূপে ?--'মায়া' কি? “জীবের স্বতন্নত!' ও "ঈশ্বরের ইচ্ছা", এই ছুই 
বিষয়ের সামগ্রস্ত কিরূপ ?--জাবের স্বতন্বতা থাকিল কেন ?-্বতপ্রতার সদ্ধাবহার 
ও অপদ্ব'বহারের প্রেরণাদায়ক কে ?-জীবের পাপ-প্রবৃত্তিও ক ভগবানের অনুকম্পা ? 
_-অনর্থ' কাহাকে বলে ? অনর্থের শান্তি কিরূপে হয় ?_ভকি কি ?--'ভক্তিযদি সর্বঘ- 
সাধারণেরই ধৰ্ম্ম হয়, তাহা! হইলে তাহাতে সকল লোকের রুচি নাই কেন? বৈ্কবধন্্ 
ও জগতের উপকার--বৈষ্ণবধর্ণ্ বহ লোক যাজন করে না কেন ?-বৈশ্ঞ স্বার্থপর কি 
পরার্থপর ?-বৈক্ঞবধণ্ম কি সঙ্কার্ণ-নাস্রদায়িক ? বিঞ-সেবা কি ? বৈষ্ণবের 
কণ্তুবা কি?-_হরিসেবা কত প্রকারে হয়?_-লীবে দয়া কাহাঁকে বলে ?- 
রামাং বৈষ্ব__বৌদ্ধ_-্মার্ড__পঞ্ষোপাননা ও একান্তিকী বিঝুপূজ/- বৈষ্য ও ব্ৰাহ্মণ 
-_বজ্তবগণ কি ব্রাঙ্গণ ?--বর্তমানের বিকৃত বাঁশ্রম-ষহা প্রহথ ও তাহার ভক্গগশের 
আচরণ__শ্রোতবানীর সৌন্দয্য ।] 

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ২৬শে পৌষ, ১৯২৮ খৃষ্টাবের ১১ই জানুয়ারী বুধবার 
বেলা ১ ঘটিকা । 'সার্ভেন্ট, নামক ইংরাজী সাময়িক পত্রের সম্পাদক 
স্বনামধন্য পণ্ডিত শ্তামহ্থনদর চক্রবর্তী মহাশয় গ্রীল প্রভুপাদের বাণী- 
অবণোদ্দেষ্যে কলিকাতা ১নং উল্টাডিক্ষিজংসন বোড্স্থ শ্গোড়ীর মঠে 
আগমন করেন । উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে শ্রীল অনন্তবান্থদেব পরুবিদ্ধা- 
ভূষণ প্রভু, প্রীপাঁদ জগছুদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব, শ্রীযুক গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী, 
শ্রম স্থন্দরানন্দ -বিগ্তাবিনোদ প্রভৃতি ছিলেন। 

PLE 
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পণ্ডিত শ্ঠামস্থন্দর গ্রীল গ্রভূপাদের ভজন-গৃহে নীত হইয়া শ্রীল 
প্রভুপাদকে দর্শন করিয়া বলিলেন,_-“আজ আপনার দর্শন পেয়ে বিশেষ 
আনন্দিত হ'লাম। অনেক দিন আপনার নাম শুনেছি, কিন্তু এ পর্যন্ত 

‘দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে নাই ।” 

প্রতুপাদ_-আমি নিতান্ত অকিঞ্চন দীন ব্যক্তি। আপনি দেশের 
অনেক কাজ ক'বূলেন। 

*শ্তিত_কই কিছুই হলনা, এখন মনে হচ্ছে এত দিন নিশ্চয়ই ভূল 
পথে চলেছি, কোন একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্তের উপরেই দাড়াতে পাচ্ছি না 
সৰ্ব্বদা 916 (স্থানচ্যুত) করাচ্ছে । 

প্রতৃপাদ__মাপনার ন্যায় প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে এরূপ সরল 
ভাবের কথা শুনে আমাদের বড়ই আনন্দ হ’চ্ছে। 

পঃ_-আমাদের পাঠ্যাবস্থায় কএকবার আপনার ঠাকুরের (শ্রীঘদ্‌ 
ভক্কিবিনোদ ঠাকুরের ) বক্তৃতা শুনেছি । তিনি রুষ্ণপ্রসঙ্ম সেনের সমর 
প্রচার ক'রতেন। 

প্রভূপাদ_সেন মহাশর শ্রীমন্তক্রিবিনোদ ঠাকুরের চেয়ে বয়সে 
অনেক ছোট ছিলেন । 

পঃ--সেই সময়ই ত’ আপনার ঠাকুর প্রচার করতেন? 

প্রভূপাদ--তা”র অনেক পূর্ব থেকে । 

পঃ-_এই গোঁড়ীয়মঠ কতকাল হ'ল স্থাপিত হয়েছে? 

প্রভৃপাদ_-ন' দশ বৎসর হবে। ইহার মূল মঠ-_-ইধাম মায়াপুরে 
শ্রীচৈতন্থমঠ । শ্রীচৈতন্তদেবের ইচ্ছায় ইহার শাখা-প্রশাখা কাশী, 
নৈমিযারণ্য, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানেও প্রকাশিত হয়েছেন । 

পঃ_ নৈমিষারণ্যটি কোথায়? 
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প্রনুপাদ--সীতাপুর জেলার মধ্যে । আডউধ, এণ্ড, রোহিল্থও্ড, 
রেল্ওয়ে লক্ষৌ হ'য়ে বালামৌ জংসন, বালামৌ জংসন হতে সীতাপুর 
ত্র্যাঞ্চ লাইনে ‘নিমনার’-ষ্টেশন । 

পঃ--সেদিন্‌ মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্তীর সঙ্গে আমার কিছু শাস্বীয় 
কথা হ*চ্ছিল । 

প্রভূপাদ__ নৈমিবারণা-১০১০০1 ও বেনারস-5০:০০1এর মধ বিচার- 
প্রণালীর বিশেষ পাঁথক্য আছে । নৈমিবারপ্য-3০7০০]এর লোকের! 
অকৃত্রিম বৈদান্তিক, তাহারা ত্রহ্মসুত্রের অকুত্রিম-ভাম্তকেই স্বীন্যব 
করেন; কৃত্রিম ব। মনগড়া ভাষাকে স্বীকার করেন না। 

পঃ- ত্রক্মস্থত্রের অরুত্রিম ভাষা কি? 

প্রভূপাদ-_শ্রীমদ্ভাগবতই ত্রন্ধস্থত্রের অকৃত্রিম ভাস ৷ 

পঃ -বেনারস-5০৩]এর পণ্ডিতগণ কি “ভাগবত, মানেন লা? 

প্রভূপাদ-_তাহার! ভীগবতকে অন্তান্থা পুস্তকের মধ্যে একটি পুস্তক- 
বিশেষ অথবা পুরাণের মধ্যে একটি 'পুরাণ'বিশেষ জ্ঞান করেন মাত্র, 
শ্রীম্ভাগবতকে একান্তভাবে আশ্রয় করেন না। আম্রা মনে করি, 
শ্রীমন্তাগবত ব্যতীত অন্ত গ্রন্থের আবশ্যকতাই নাই ॥ অন্তান্ত গ্রস্থ ঘি 
উমদ্তাগবতের অনুকূলে কিছু বলেন, তা” হ’লেই সে'গলি স্বীকার্ধা। 
ভাগবত-বিরোধী বিচার-প্রণালী 'পারমাথিক-বম্র-শব্দ-বাচ্য নহে! 

পঃ--ভাগবতবিরোধী বিচার আবার কি আছে? 

প্রভূপাদ--জগতে ভাগবত-বিরোধী বিচার ছাড়া আর কিছুই নাই। 
অনাদিবহিক্ম্থ জীব্মাত্রেরই স্বতত্ত্র-বিচার-মাত্রই ভাগবত-বিরোধী 
বিচার। 
ডি 


শ্রীপ্রীসরস্বতী সংলাপ 


পঃ-_সাক্ষাদ্ভাবে ভাগবতের বিচারের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়েছে, 
এমন লোক কি আছে? 

প্রভূপাদ-_সত্যযুগ হ'তেই ভাগবত-বিচারের বিরোধী ব্যক্তিগণের 
আদর্শ দেখতে পাওয়া যায়। মধু, কৈটভ, হয়গ্রীব, হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্য- 
কশিপু প্রতোকেই ভাগবত-বিচারের বিরোধী | ভাগবতবিরোধী দ্বিবিধ 
_-প্রচ্ছন্ন ও স্পষ্ট। স্পষ্টবিরোধকারী অপেক্ষা প্রচ্ছন্ন-প্রতিকুলাচরণ- 
কারী অধিকতর শক্র। ত্রাঙ্গসমাজের প্রবর্তক রামমোহন রায়, 
আধ্য-সমাজের প্রবর্তক দয়ানদ ও কবিরাজ গ্গাধর সেন__ইহারা 
স্পষ্ট ভগবত-বিরোধী ছিলেন । বেনারস-3০১০০]এ যে নির্ববিশেষ- 
মতবাদ প্রবন্তিত, তন্মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ভাগবতের বিরোধী মত দেখা যায়। 
শ্রীচৈতন্যদেব নৈমিষারণ্য-০:০০]এর কথার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা তদানীন্তন 
বেনীরস-5০7০০1এর সর্ব-প্রধান ব্যক্তি প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে তী'র 
যাট হাজার শিশ্যের সামনেই জানিয়েছিলেন । প্রকাশানন্দ বেনারস- 
90১০০]এর বিচার-প্রণালীর অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা। বুঝতে পেরেই পরে 
নৈমিষারণ্য-5০8০০1এ প্রবেশ করেছিলেন | 

পঃ__নৈমিষারণ্য-5০১০০1 ছাড়! অন্য 3০১০০]এ কি “সত্য” নাই? 

প্রভূপাদ__অন্তান্য 597০০1এ (মতবাদে) কুহকযুক্ত সত্য আছে, কিন্ত 
নৈমিষারণ্য-১০)০৩।এর বেদাত্ত-ভাষ্যের সর্ব প্রথমেই বল| হ»য়েছে_- 
“ধায় স্বেন সদা নিরস্ত-কুহকং সত্যং পরং ধীমহি।” টনমিষারণা- 
১০০৩! এর লোকেরা সমস্ত-কপটতা-নিন্মুক্ত পরম-সত্যের ধ্যান করেন। ৷ 
ধীমহি” পদটি--বহুবচনান্ত। এই বহুবচনের পদের দ্বারা নৈমিষারণা- 
5০:০০1এর পুরুষগণ বা বৈয়াসকি-সম্পরদায় নিদ্দিষ্ট হয়েছেন। এখানে 
ধ্যানকারীর বহুত্ব, পরম-সতোর অছয়ত্ব এবং মধ্যবর্তী ক্রিয়া-_খ্যানরূপ : 
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কার্ধোর নিত্যন্থ সুচি 


মানবের চঞ্চল মনোধশ্্রূপ স্বতন্র-চিন্ত-প্রণালী নহে | সেই পরম সত্য 
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বাস্থববস্্-_অচিন্থ্য ও অধোক্ষভ বস্থ 


পঃ-ধ্যান-যোগ্য বস্তু ‘অ ’ 
প্রভূপাদ--আমানদের নি গুরু শ্রূপগোক্বামী বলেছেন 


২ 


রজ-স্থমের অন্থ্বি-অবিঙ্গানকপ মিশ্র-সত্ব ‘বিশুদ্ধ-সত্ব’ নহে । বিশুক্ধসত্ব 





ৰ গবান্‌ ! Godhead is He 
Who has reserved the absolute ইরা of not being exposed 
to present human senses (অর্থাৎ তাহাকেই “ভগবান্‌ বল? যার, যিলি 

কখনও মন্ু্কা বা প্রাণি-জগতের ভোগোনুখ জড়েন্দিয়ের অধীন হন না। 

তিনি এই অধিকারটি সম্পূর্ণভাবে নিজের স্বায়ন্ত রাখিয়াছেন) 
£--ভগবান্‌ যদি এইরূপ বস্তই হন, তা? হ’লে “মনসা+-শবের 
প্রয়োগ কেন? 
প্রহপাদ__- 
“ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্প্রণিহিতেইমলে 
অপস্যং পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাঅয়াম্‌ ॥” 


আশ্রীসরস্বভী-সংলাপ 





[ ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যক্রূপে সমাহিত হইলে 
৪ 


বজী কান্তি, অংশ ও স্ববূপ-শক্তি-সমন্বিত শ্রকুষ্ণকে তাহার 





ভাগে অপাশ্রিতা (গহিতভাবে অংশ্রিতা) মায়াকে দর্শন করিলেন।] 


সন্বন্ন-বিকল্লান্মক-ধম্মবিশিষ্ট লা মন, আর প্রারুত 
ক 





ভোগবুদ্ধি ও ত্ঠাগবৃদ্ধি পরিত বে ঘসে 
চিন্তই পূর্ণপুরুবের বিহারস্থল শুদ্ধমন | শ্ীগৌরন্থন্দর এইজন 
বলেছেন) 
“আনের হৃদয় মন’, মোর মন--বুন্দাবন, 
‘মনে’ ‘বনে’ এক করি’ জানি। 
ঠাহ] তোমার পদ্দ্বয়, করাহ যদি উদয়, 


তবে তোমার পূর্ণ রূপা মানি ॥” 
আমাদের পূর্ব গুরু শ্রঠাকুর মহাশয় ও বলেছেন, 
“বিষয় ছাড়িয়। কবে শুদ্ধ হবে মন । 
কবে হাম হেরব শ্রীবুন্দাবন 
কূপ-রস-গন্ধ-খব্দ-স্পর্শের নাম-বিবর” ইহাদের রিড অভিমান 
3a মনই বিষরাবিষ্ট অশুদ্ধ-মন | সেই মনে কখন পা উপল 
হয় না। নিত্য-ভজনীর-সচ্চিনানন্দ-্বস্থর সহিত অণু-সঙ্গিং নিত্যানন্দ-বন্তর ৃ 
তি -নেবন-প্রথাই চঞ্চল মনের অনুপানেরত। মাজ্জিত কারে ভল্ভি-চিত্তে। 
সমাধি আনয়ন ক’রুতে পারে । এই নিত্য সেবোমুখহৃদয় ইন্ছিয়ভোগ ৭ 
'শারিপ্রত-ত্যাগের সাহায। গ্রহণ না করার নিম্মল আহ্মার নিত্য-সেবা- 
প্রবৃত্তি-দাত জুদর্শন-প্রভাবে পূর্ণ পুরুষের দর্শন করেন । সরহ্বতীনদীর 
তটে শম্যাপ্রাস-নামক বদ্রিকাশ্রমে শ্রিব্যাস শ্রনারদের শিক্ষান্সাঝে, 
এইরূপ শুদ্ধ-ভক্তিযোগ-সমাহিত নিম্মলচিন্তে স্বরূপশক্তি-সমস্থিত পূর্ণ-পুকং 


চি 





] 
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প্ররুধ, তৎপরামুখী বহিরদ্ধা মারাশক্তি এবং স্বরূপতঃ চিন্ময় কৃষ্দাস- 
জীব আপনাকে জড়ভোক্তা মনে কারে যে অনথের আবাহন ক'রে থাকে 
আর অধোক্ষ-প্রীরঞ্চে ভক্তিযোগ অবলম্বন ক'রে কিরূপে তা'র সেই 
নথের উপশম হ’তে পারে, তা” দেখতে পেয়েছিলেন । পূর্ণপুরুষ’- 
শব্দে সর্ধ-শক্তিযান্‌ ভগবান্কেই বুঝায় | কশ্মজ্ঞান-চেষ্টায় পূর্ণ- 


পুরুষের দর্শন-লাভ হর না । কর্শ্বদ্বার৷ কশ্ম-ভূমির প্রাপ্য বস্তু পাওয়া 
যায়, সেই রর [র অতীত বস্তু পাওয়া যায় না। নিতেদ-জ্ঞানের দ্বারাও 
“পূর্ণ- পুর! ন হয় না-_দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দশন আক্ৰান্ত হয়। সালোক্যাদি 





রা” ; যাকে মেপে নেওয়া যায়, 
সেটাই “মারা” । ভগবান্শ্মায়াৰীশ, তা’কে মাপা যায় না। যেখানে 





ভগবান্কে মেপে নেবার চেষ্টা দেখান হয়, তাহাই মায়া" --ভগবান্‌, 
নহে ঃমা-যামারা। Christian Theology ( খৃষ্টীয় ধৰ্মমতে ) 
যেমন Godhead একটি আলাদা ; ১৪১৪ একটি আলাদা, ভাগবতের 
কথিত “সায়া সেরূপ নহে। ভাগবত-১০৮০৩এর মতে “মায়া” পূর্ণ- 
পুরন ভগবানে ০০710977050 5ateএ (গহিত অপাশ্রিতভাবে ) 
শাছে__মায়াবশ-যোগ্য অণুচিংএর প্রতি বিশেষরূপে দণ্ড বিধান 
কর্বার জন্তে ! 

“ভূমিরাপোহনলো। বাষুং খং মনো-বুদ্ধিরেব চ। 

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ 


শ্ী্ীসরত্মতী-সংলাপ 


অপরেয়মিতত্তন্াৎ প্রকৃতি বিদ্ধি মে পরাম্‌ । 


জীবভূতীং মহাবাহে| যয়েদং ধাধ্যতে জগত ॥” 
এই অপরা শক্তিই-_মায়াখন্তি। অপরা শক্তি নিরীশ্বর কপিলের 
‘চতুৰ্ব্বিংশতি তন" হ'য়ে, কখনও বা বৈশেধিকের ‘পরমাণু’ হরে, কখনও 
জৈমিনীর “অভু!দয়বাদ” হয়ে, কখনও গৌতমের “ষোড়শ পদার্থ’ হয়ে 
কখনও পতঞ্জলির ‘বিভূতি কৈবল্যাদি' হ'য়ে, কখনও বা 'ব্রহ্ান্রসন্ধানের 
ছগনা’ নিয়ে অনাদি-বহিন্মুখ জীব-কুলকে বাহ্‌ জগতের ক্রিয়ার মুগ্ধ 
ক’রচে_ misunderstand ( বুঝতে ভুল ) করাচ্ছে। 
পঃ-_এরূপ কেন হচ্ছে ? 
প্রভুপাদ_জীবের 89৪. আন! (হ্বতহ্থতা) র'রেছে, তাঁর 
অপব্যবহার হ’চ্ছে ব'লে। 
-তা’ হলে 
“ঈশ্বরঃ সর্ধভূতানাং হৃন্দেশেহজ্জ্ন তিতি । 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্বারঢ়াণি মায়য়।” 
গীতার এই বাক্যের সার্থকতা কি? 
প্রভুপাদ--গীতার এই বাক্য ত’ এ কথাই সমর্থন করেন। বিষ্ণুই 
সর্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর । জীবসকল যে যে কর্ম ক'রে থাকে, ঈশ্বর 
তদুরূপ ফলই দান করেন। পৃর্ব-কর্মাহুসারে জীবের প্রবৃত্তি ঈশ্বরের 
প্রেরণাদারা কাধ্য ক'রতে থাকে। ভীব--হেতু-কর্তী, আর ঈশ্বর 
প্রয়োজক-ক্তা। জীব নিজকর্্ের কর্তা হ'য়ে যে ফলভোগের অধিকারী 
এবং যে ভাবী কর্মের উপযোগী হচ্ছে, মে-সকল ফলভোগে ও কার্ধ/-করণে 
প্রয়োজক-কর্তৃরূপে ঈশ্বরের কতৃত্ব রয়েছে । ইঈশ্বর--ফলদাতা, আর 
জীব_-ফলভোক্তা | 
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পঃজীবের স্ব তশ্থতা? রয়েছে কেন ? 

প্রত্পাদ_জীব বিভু-চৈতন্ত পরমেশ্বরের অণুঅংশ্‌ | সমুদ্রে যে 
জলধন্ম আছে, বিন্দুতেও সেই জল-ধ্ম্ম অনুপরিমাণে রায়েছে। বিভু- 
চৈতন্য ভগবান্--পরমন্বতন্ব, অনুচিৎ জীবেও তদনুপাতে স্বতন্ত্রতা 
রয়েছে । 

_জীবের ম্বতন্থতার সদ্ব্যবহার বা অদদ্ধাবহার কি ভগবৎ- 

প্রেরণার? 

প্রভূপাদ__ভগবতপ্রেরণায় হ'লে ত’ তন্বার! ভগব২সেবাই হ'ত- 
ভগবদ্বিন্ধৃতি হ'ত না। 

পঃ_তা'হলে “ভগবানের ইচ্ছার উপরই সমন্ত নির্ভর করে” 
এ সিদ্ধান্ত কিরূপে হয় ? আমি তর্ক করুবার ইচ্ছায় এ-দকল প্রশ্ন করি 
নাই; আপনি মহা-পত্তিত ও পরম ভক্ত; তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা 


= 


করি। তিলকের হিন্দী গীতায় সক একটি অভঙ্গ প’ড়েছিলাম, 


তা’র তাৎপর্ধা এই --“হে ভগবন্‌ ! আমার কন্দই যদি আমাকে 'উদ্ধার 
ক’রুল, ত হ'লে আর তোমার দরকার কি?” 


প্রভূপাদ-ভাগবত এ’ৱ জবাব দিয়েছেন, _ 
“তত্তেহনুকম্পাং স্থমীক্ষমানো ভুঞ্জান এবাত্মুকৃতং বিপাকম্‌। 
হদ্ধাপ্মপুভিবিদধন্নমস্তে জীবেত যো! মুক্তিপদে স দায়ভাক্‌ |) 
ইহ-জগং হ'তে যা'র ছুটী পাওয়ার বাকী আছে, তিনিই 
বিচার করেন,__পরম্-মঞ্গলময় ভগবানের উপর যদি দোষগুলি চাপিয়ে 
দেওয়া যায়, তাহলে নিজে বেঁচে গেলাম! কিন্ত সেবা-বুত্তির অভাব 
হওয়ায় কোন দিনই তিনি মুক্তিলাভ ক'রৃতে পারেন না! চেতনময়ী 


চর 


ভ্রীপ্ীমরস্বতী-সংলাপ 


সেবোন্ুখতা ক্রমে যিনি সমস্ত অন্থবিধাগুলিকে ‘ভগবানের অনুগ্রহ! 
বা “দয়া” ব'লে বিচার ক'রে ভগবানের প্রতি আরও অধিকতর আর 
হন, তিনিই অনায়াসে মুক্তিপদের অধিকারী । 

পঃ--তাণহলে আমরা ষে পাপ করি, তা-ও কি ভগবানের দয়া ? 

প্রভুপাদ_না। তা’ নয়। পাপের প্রবৃত্তি আমরাই হরিবিমুখ 
হওয়ায় স্বতত্্তার অপব্যবহার ক'রে ফলভোগ কল্পনা-মূলে বরণ 
করেছি। যেমন, শিশুর অন্পপ্রাশনের সময় মাতা-পিতা শিশুর রুচি 
পরীক্ষা! করুবার জন্য শিশুর কাছে পয়সা, কড়ি, খই, ধান, ভাগবত- 
পুথি প্রভৃতি রেখে থাকেন, শিশু রুচি অনুসারে সেইগুলি গ্রহণ 
করে; কিম্বা উপনয়নের সময় আচার্য মানবকের বৃত্তি পরীক্ষা ক'রে 
থাকেন । ভগবানের নির্ঘয়তা-জিনিষটী বহিম্ম্থ মানব-জ্ঞানে এসে 
উপলব্ধি হচ্ছে; তা’কে “দণ্ড” ব’লে গ্রহণ ক’রুলে serving temper 
(সেবোন্মুখত! ) বা attraction for Godএর (ভগবানে আন্গুরক্তির ) 
অভাব হচ্ছে বুঝা গেল। তিনি সর্ববাত্রয়; তার কাছে আশ্রয় 
পাব বলে যে আশা ক'রে যায়, ভগবান্‌ তার ( আশরয়-গ্রাথীর ) 
উকান্তিকতা পরীক্ষা করুবার জন্য তা'র আশয়প্রাথথীর নিকট অনেক 
অন্থবিধা এনে. ফেলেন । যেমন কবিরাজের কাছে গেলাম, তিনি 
পথ্যামরিচ্যাদির ব্যবস্থা ক’রুলেন ; ডাক্তার Lancet (ছুরিকা) দিয়ে 
ফৌঁড়ার মুখ খুলে দেন, তা’তে যদি ডাত্তার-কবিরাজের প্রতি বিরক্ত 
অসন্তুষ্ট হ’য়ে তা’দিগকে মার্তে যাই, “তারা ‘নির্দিয়'--মনঙ্দলাকাঙ্কধী 
নহেন”, বিচার করি, তা’হলে আমার দিক্‌ থেকে বিচারটা ভুল হ'ল। 
প্রকৃত মঙ্গলকারীকে--দয়াবান্‌কে ‘অমঙ্দলকারী’ ও “নির্দয়? বলে ভুল 
ক’রলাম। ভগবানের মায়া প্রলোভনের জিনিষগুলি এখানে সাজিয়ে 
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প্রভুপাদ ও পণ্ডিত শ্যামস্ুন্দর 


রেখে দিঘেছেন। কত রকম টোপ, বড়শরী, ধাতাকল, জাল, শিকল 
আমার কাছে সাজান র 'রেছে যে, আমি তাতে ক'রে পৃথিব থিবীর জালে 
আরও বেশ ক'রে জড়িয়ে পণ্ড়তে পারি । এ সকল বড়শীর প্রলোভনে 





পড়ে কখনও আমি বথেচ্ছাচারী “অসংকর্দ্মী” হচ্ছি ! কখনও বা যাত 
কলের প্রলোভনে পড়ে লোরুহিতকর কারা কর্বার নামে “সহকান্মুখ” 
হচ্ছি ; কখনও নির্ভেদ-ব্রহ্মান্সন্ধানকেই “ভাল মনে ক’রছি: 
শাক্যসিংহ, কপিল, শঙ্করাচাধ্য প্রভৃতির মৃতকে আদর ক'রছি । কশ্মবাদ 
ও জ্ঞানবাদ--এই ছুইপ্রকার অন্তাভিলাষ-ময় বিচারে প্রতারিত হরে 
ধা'রা ধর্্ম-জগতে অগ্রসর হচ্ছেন, তাদের যোগ্যতা বুঝে মায়াদেকী 
তা'দের প্রলোভনের জন্য সেই রকম বিচিত্র টোপ সাজিয়ে রেখেছেন । 
ভগবানের কথায় নিযুক্ত হ’লেই জীবের মন্দল হ'বে, মঙ্গলের অন্য রাস্তা 
নাই । ভগবান্‌ কারও স্বতত্ততায় বাধা দেন না। তিনি চেতন-বান্দের 
হন্তারক নহেন? চেতন্তার বৈশিষ্ট্য বাধা দিলে তার নির্দরতারই পরিচয় 
হ’ত। তিনি চেতন-বৃত্তির নিকট চেতন-বৃত্তির মং ও অসদ্‌-ব্যবহারের 
কথাগুলি জানাচ্ছেন মাত্র। ট্রচৈতন্তরূপে তিনি ব'ল্ছেন__জৈমিনী 
খাধষির অভ্যুদয়-বাদের কথায়--দত্তাত্রেয় শঙ্করাদির নিভেদ-বরঙ্গান্থসন্ধানের 
কথায় নিরত হয়ো না। উহা চেতনত৷ বা স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার নয়। 
ভগবানের সেবারূপ কম্ম কর--ভগবানের সেবা ষা'তে না হয়, এরূপ 
কৰ্ম্ম করে৷ না। শ্রচৈতন্তরূপে অচিন্‌ অনুভূতিযুক্ত জীবের মঙ্গলের জন্য 
_চেতনতা উৎপন্ন কর্বার জন্য ব’লছেন। কেহই ছুঃখেচ্ছাদ্বারা 
প্রণোদিত হয়ে কম্মে প্রবৃত্ত হান না। পুভ্র-শোককাতরা জননী বক্ষে 
করাঘাত ক*রছেন, পাষাণে মাথা কুট্‌ছেন-_হুঃখ বিনাশের জন্য । রোগী 
গলায় আন্ধুল দিয়ে বমি ক'রছে-_মাশু প্রতিকার পাওয়ার জন্য । 


5৭. 


শীপ্্রীসরস্বতী-সংলাপ 


ফলাকাজ্জী কম্মি সম্প্রদায় বিভিন্ন ব্যবস্থা দ্বারা আশু প্রতিকারেরই চেষ্টা 
করছেন । আপার Instantaneous relief (তাৎকালিক উপশম) 
পাওয়া দরকার-_-ইহাই ফলাকাজ্মী কনম্মিসম্প্রদায়ের অন্তনিহিত 
অভিলাষ । তী’রা আপাত-স্থখকর ব্যাপারে ১০০ ( প্রলুব্ধ ) হ’য়ে 
মায়া-ম্রীচিকার প্রতি ধাবিত হ’চ্ছেন। আশু-প্রতিকার-প্রণালী হচ্ছে 
পৃথিবীর বাদসাহ* হ"ব-_প্ষির্গের ইন্দ্র হ'ব_জগতের “বহু স্থখের 
ভোক্তা বা প্রদাতা হ’ৰ’_এই সকল। ইহা! ঈশ্বর-বিমুখতা মাত্র। 
নির্ভেদ-ব্রদ্ধান্তসন্ধানও আশুপ্রতিকার-গ্রাপ্তি-চেষ্টারই আর একটা দ্িকৃ। 
আমার কিছু 0০6১ (শুক্ক, পারিশ্রমিক ) দরকার in some shape or 
other (কোনও না কোনও আকারে)! আম্রা যে part and 
parcel of God-head (ভগবানের অবিচ্ছিন্ন অংশ), তা"র থেকে 
আমাদিগকে 0159০৩185৫ (বিচ্যুত) মনে ক’র্লেই ভোগ ক’র্তে ধাবিত 
হই) তখন মনে করি, আমার Canine teethএর ( কুক্ুরদত্তের ) 
সঙ্থাবহার করা আবশ্বক-_যুবাধর্শে প্রমত্ত হওয়া আবশ্যক _পাচটা 
লোককে 07৮০ ০:67এ (সাগাজিক-সভাতায়) আনাই আমার কর্তব্য। 
ইত্যাদি_ইতাদি। এ সব চেষ্টা ভগবদ-বিস্মৃতির ফলমাত্র_-এ সকল 
প্রবৃত্তি-ভোগ-প্রবত্তি__ 
“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈ; কৰ্ম্মাণি সর্ববশঃ। 
অহঙ্কার-বিমৃঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ৷” 

জীবাত্মা-গুণাতীত বস্তু, জীব “মায়া? অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তিনি 

ভগবদুপাসনা করেন। কিন্তু মায়ার ক্ষমতা অনেক অধিক । বহিনম্মুখ 

জীবের aptitude=inclination (চিত্তের প্রবণতা, অভিলাষ) হচ্ছে 
মায়াতে আবদ্ধ হওয়া__মৎম্ত হ'য়ে টোপ খাওয়া স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পৌত্র, : 
[৩৬ 4 


{| 





প্রভুপাদ ও পণ্ডিত শ্যামসুম্দর 


প্রপৌত্র, বৃদ্ধপ্রপৌত্র -যা’দের সঙ্গে কোনকালে দেখা হবে না, তা"দের 
ভোগের জন্য অমূল্য জীবন নষ্ট ক'রে-_মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভোগের 
হন্ধন যোগাড় কারে রেখে যাওয়া ! তাল-গাছ পুতিলাম_তা'র 
ফল পাবে অন্তে, যা’র সঙ্গে আমার কখনও দেখা হবে না; 
আমার বহু কষ্টের সঞ্চিত ধন-দৌলত যে একদিন টি দেবে, তার 
জন্যই সব চেষ্টা । এ প্রসঙ্গে শান্দে একটি শ্রোক ম্বাত 

“কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা ছুনিদেশ! 

জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ । 

উৎস্থজ্যৈতান্থ যদুপতে সাম্প্রতং লন্ববুদ্ধি- 

স্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুক্রাত্মদাস্তে ।” 

হে ভগবন্, আমি কামাদি রিপুগণের কতপ্রকার দুষ্ট আদেশ পালন 

করেছি । তথাপি আমার প্রতি তাদের করুণা হ'ল না, লজ্জা ও 


উপশান্তিরও উদয় হ'ল না! হে বছুপতে, সম্প্রতি আমি বিবেক লা 


কারেছি। তা"দিগকে পরিত্যাগ কারে, আমি তোমার অভয়-চরণে 
শরণাগত হয়েছি । তুমি এখন আমাকে তোমার দাস্তে নিযুক্ত কর । 

কন্ধপ্রধান ব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে গৌণভাবে স্বীকার করেন, জ্ঞানি- 
সম্প্রদায় ঈশ্বরের সহিত একীভূত হয়ে যাবার বাসনা করেন ও কিন্ত 
আমরা সেরূপ কোন দুবাশ! পোষণ করি নী। আমাদের আশা-_-ষেন 
আমর) চিরকাল হরিদাস্গঞেব জুতাবরদাব হ'তে পারি 


~~ 


সু 
কম্মাবলম্বকাঃ কেচিং কেচিজ, জ্ঞানাবলন্বকাঃ ৷ 
বয়ন্ত হরিদাসানাং পাদত্রাপাবলম্বকাঃ ॥ 
আমাদের নিজের কোন বিদ্যা-বুদ্ধি নাই; গুরুদাস-স্ত্রে আমরা 
গুরুপাদপন্ের সত্য বলি । আমর; নৃতন কিছু প্রস্তাব করিনা। এ 
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একমাত্র সত্যকে পাওয়ার জন্য তদন্ুকুলে যে সকল কথা ব’ল্বার আছে 
তাই মাত্ৰ বলি। 

প্রথমে গুরুর নিকট যা" কিছু শ্রবণ করি, সেগুলি বড় revolting 
( সম্পূর্ণ বিপ্রবময় বাক্য ) মনে হয়। আমার 90770110150) ( অভিজ্ঞান ) 
দ্বারা গুরুর 172509০/র ( অসম্পূর্ণতার ৷ পূর্ণতা সাধন ক’রব_ 
এরূপ দুব্ব দ্ধির উদর হয় । কিন্তু ‘গুরু’ বস্তুকে বাহাজগতের চিন্তান্সোত 
আক্রমণ করতে পারে না-তিনি এ সকলকে অনন্ত কোটি যোজন 
তফাৎ রাখতে পেরেছেন । তার Positi০৷ (ভূমিক! বা অবস্থান ) 
shifting ( পরিবর্তনশীল ) নর বলেই তিনি “গুরু” অর্থাৎ সবচেয়ে ভারী 
ভিগ্লিঘ। আমরা পূর্বে মনে করি, বাহৃজগতের বিষয় গুলো না জানার 
দরুণ বুঝি তিনি (গুরু) তার সঙ্গীর্ণ-ধারণা পোষণ করছেন ! স্থৃতরাং 
9000171০ রাজ্যের সকল কথা বলে তা’র ধারণা ও বিচার গুলিকে 
প্রসারিত করি-_এরপ বুদ্ধি 6771710196০ 5€h০০lএর ( অভিজ্ঞতাবাদি- 
সম্প্রদায়ের) ছুর্ধদ্ধি! আমাদের গুরু তা নন। আমার গুরু 
Absolute Truthaএর (বাস্তব সত্যের) সেবক-_তাহা খণ্ডিত সত্য 
নহে। 

প্রভুপাদ_-“অনর্থ” মানে মাঝখানে অর্থের bl০০kade ( ব্যবধান ) 
ক'চ্ছে যে জিনিষটা__ আমাদিগকে “সেবক-সম্প্রদায়, ক'রে তুল্ছে। 
তা*দের (অনর্থের )। 

পঃ__অনর্থের উপশান্তি কোন্‌ সময় হবে ? 

প্রভূপাদ__যখন আমর! ‘অক্ষজের’ সেবা ছেড়ে “অধোক্ষজে'র সেবার 
দিকে মুখ ফিরা’ব ৷ 

পঃ-_-অক্ষজের সেবা কি? 
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প্রহুপাদ-_যেগুলে! আমাদের ‘অক্ষ’ বা ইন্দ্রিয় দিয়ে মেপে নেওয়া! 
যায়-যেগুলো আমাদের ইন্দিয়ের কাছে “ভাল” বলে মনে হয়-- 
আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিচারে “প্রেয়ঃ” বা “কর্তব্য” প্রভৃতি বালে বিচারিত 


হয়, সেগুলো-_অক্ষছ বসন্ত । তামাকের সেবা, গাছের সেবা, পশুর 
Rete. দশের দেশের সেবা-_বিদ্বান্‌, বুদ্ধিমান বলে পরিচিত 
হ'বার আকাঙ্কা--সাধু’ বলে জড়া প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ইচ্ছা__এ সকল 


অক্ষজের সেবা । কক্ষ্ীন্জঞানী-যোগী-অন্তাভি মিলের টি চেষ্টা- 
অক্ষজের সেবাঁ-ইহাই “কুঞ্চবিমুখতা” ৷ 

পঃ--এ সকল যে কিষ্ণবিমুখতা? তা’ কিরূপে জানা যায়? 

প্রভুপাদ--“লোকস্তাজান্‌তো ং 
মন্য়জাতি জান্ত না; এদিকে কা’রও মতিগতি হয় নাই । অভক্ত- 
সম্প্রদায় “কৃষ্ণ নহে যাহা’, সেই বিষয়গুলির সেবা কর্বার জন্য ব্যন্ত হ'য়ে 
রয়েছে । যে মনুষ্যজাতি এমকল কথা জান্ত না, তাদের জন্তে 
করুণাবতার ব্যানদেব সাহৃত-সংহিতী প্রকাশ করেছেন । এই শাত্বত- 
সংহিতায় যাবতীয় অক্ষজের সেবা পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র অধোক্ষজে 
অহৈতুকী সেবার কথাই জীবের পরম-ধর্্মরূপে সংকীর্ত্তন করা হ/য়েছে। 

‘ভক্তি’ জিনিষটা কি? 

প্রভূপাদ-‘ভক্তি’ আত্মার স্বাভাবিকী নিত্য! বৃত্তি-ইহাই জীবের 
স্বর্ূপের একমাত্র নিত্য ও স্বাভাবিক বন্্। জীব-স্বরূপে অন্য কোন ধৰ্ম্ম 
নাই । ইতর-বৃত্বিসমূহ জীবশ্দ্বকূপের ধৰ্ম্ম নহে, এসকল বিরূপের ধর্ম; 
তাহা পরিবর্তন-শীল ও অনিত্য ! এই ‘ভক্তি'_‘শোক-মোহ-ভয়াপহা!' । 
দ্বিতীয় অভিনিবেশ হ’তেই ভয়, শোক, মোহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, কৃষ্ণ ও 
কাৰণ ভিন্ন অন্য প্রতীতিই ‘দ্বিতীয় অভিনিবেশ’ ৷ 
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“তাবন্তয়ং দ্রবিণ-দেহ-সুহৃন্নিমিত্তং 
শোক-ম্পৃহা-পরি ভবে বিপুলশ্চ লোভঃ | 
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আন্তিমূলং 
যাবন্ন তেহজ্বি মভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥” 
যে-কাল পৰ্য্যন্ত লোক ভবদীয় অভয় পাদপদ্ম প্রকুষ্টবূপে বরণ ন! 
করে, সে-কাল পর্যন্ত তা’র অর্থ, দেহ ও আত্মীয়-স্বজন, সুস্দবর্গ পাছে 
বিনষ্ট হর, তজ্ন্য ভয়, উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগকে 
পাবার জন্য স্পৃহা, তদনন্তর তিরস্কার, তথাপি উহাদের জন্য বিপুল 
পিপাসা, পুনরায় কোনপ্রকারে আকাজ্ষিত বস্তু লাভ হ’লে অনাত্মবস্ততে 
“আমি? ও “আমার? এরূপ জড়াসক্তি বর্তমান থাকে । উহাই সংসারের 
মূল কারণ। 
এই “মেপে নেওয়ার বুদ্ধি” থেকে যে প্রভুত্বের বাসনার উদয় হয়, 
তাহ। ভক্তিবিরোধী ব্যাপার । যেমন কৃমি আশ্রয় ক’রুলে যত পুষ্টিকর 
খাগ্যই খাওয়া যাক্‌, শরীরের পুষ্টি হ'তে দেয় না, সেরূপ কর্মজ্ঞানের বৃত্তি 
প্রবল হ'লে আত্মার বৃত্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পডে। 
পঃ-কি উপায়ে কৃষ্গে ভক্তি উৎপন্ন হয় ? 
প্রভূপাদ-_যাদের অনুক্ষণ কুষ্ণকথা কীর্তন ছাড়া অপর কোন 
ক্ুতা নাই; সেরূপ নিষ্ষপট ভগবদ্ুজনপরায়ণগণের নিকট 
মনোযোগসহকারে সেবা-বুদ্ধির সহিত ভগবানের কথা শ্রবণ ক’র্লেই 
পরমপুকুষ কৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হয়। সবপ্রধান বৃত্তিদ্বারা যিনি সমগ্র 
বিশ্বকে পালন ক'রছেন, তিনিই বিষ্ণু। জগৎকে কুষ্ণবিষয়ে চেতনবিশিষ্ট 
করছেন ব'লে তিনি--্ীকুষ্ণচৈতন্য | বিশ্বস্তর বিশ্ববিষয়ক জ্ঞানের 
জ্ঞাতৃত্ব বা মর্যাদা-বিষয়ের লীলা ক’রেছেন। অটৈতন্ত জীবের চৈতন্ত 
[ 8° ] 
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উত্পাদনের জন্যই বিশ্বন্তরের সন্রযাস-লীলা । কিন্তু তবুও আমাদের 
চেতনতা হ’লে| না। অহৈতুকী সেবা-চেষ্টা ব্যতীত ইতর চেষ্টা শুদ্ধ- 
চেতনের ধর্ম নহে । শুদ্ব-চেতন-বুভিতে অনর্থের সেবা! নাই, সেখানে 
কেবল অর্থের সেবা । আমাদের কোন গুরুদেব একটি গান ক'রেছেন-_- 
“গোরা পু না ভজিয়া মৈশ্ত। 
অধনে যতন করি’ ধন তেয়াগিন্ত । 
আপন করম-দোষে আপনি ডুবিন্ ॥ 
সংসঙ্গ ছাড়ি’ কৈন্ু অসতে বিলাস । 
তে কারণে লাগিল ষে কন্ম-বন্ধ-ফাস ॥ 
বিষয়-বিবম-বিষ সতত খাইনি ৷ 
গৌর-কীর্তন-রসে মগন না হৈনু ॥ 
কেন বাঁ আছরে প্রাণ কি সুখ পাইয়া । 
নরোত্বম দাস কেন না গেল মরিয়া ॥” 
ক্ত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র প্রভৃতি বাহ-বিষয়-বিচারে ব্যস্ত থাকেন; ত্রহ্মজ্ঞ- 
গণের সে সকল কাৰ্য্য নহে, হরিসেবাই তাদের একমাত্র কৃত্য। ক্ষত্রিয়- 
বৈশ্যাদিও ব্রাহ্মণের সেবার অহুকুলেই যাবতীয় চেষ্টা করুবেন। ভগবৎ- 
সেবায় নিযুক্ত হওয়াই জীবের একমাত্র কর্তব্য । 
প:--এতে ত’ লোকের রুচি দেখছি না! 
প্রভুপাদ__বহুলোক যে আস্বে, তা'র ত’ মানে নাই। Post- 
Graduatesaর সংখ খুব কম ৷ 
“মনুখাণাৎ সহস্রেষু কশ্চিদ্ষততি সিদ্ধয়ে ৷ 
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্নাং বেত্তি তত্বতঃ ॥* 


জী ীমরস্বতী-সংলাপ 


ভ্ীচৈতন্তদেব বলেছেন - 
“ভার মধ্যে স্থাবর? জিঙ্ঘম'ছুই ভেদ। 
ছর্দমে তিযাক্‌-জল-স্থল-চর বিভেদ ॥ 
তা'র মধ্যে মন্যা-জাতি অতি অন্পতর! 
তা'র মধ্যে ভ্রেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ॥ 
বেদ-নিষ্-মধো অৰ্দ্ধেক বেদ ‘মুখে’ মানে। 
বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করে, ধন্ম নাহি গণে ॥ 
ধন্মাচারী-মধো বহুত “কর্শ-নি্ঠ? | 
কোটি-কর্শনিষ্ট মধ্যে এক জ্ঞানী” শ্রেষ্ঠ ॥ 
কোটি-জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন “মুক্ত! । 
কোটি মুক্ত মধ্যে ‘তুল ভ’ এক কৃষ্ণভক্ত ॥ 
কষ্ঠভক্ত__নিফাম। অতএব শান্ত’ । 
ভুক্ি-মুক্তি-সিদ্ি-কামী সকলি 'অশান্ত” ॥ 
“যুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। 
স্থদুল্ল ভঃ প্রশান্তাত্মা-কোটিঘপি মহামূনে ॥” 
ব্ৰদ্দাণ্ড ভ্ৰমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জীব। 
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্কি-লতা-বীজ ॥ 

'কপটতা” বাহ্‌ জগতের প্রধান জিনিয। ক্ষাত্র-নীতি অপেন! 
্ষনীতি শ্রেষ্ঠ । “ক্ষণ যানে__ব্যাপক, সমগ্র ৷ ক্ষাত্র-নীতি, বৈশ্ব 
নীতি বা শূদ্র-নীতিতে ন্ানাধিক সঙ্কীর্ণতা র'য়েছে। স্থরেন বাবু শেষে 
ক্ষাত্রনীতি থেকে শূত্রনীতিতে এসে গেলেন। অবিমিশর ত্রহ্মনীতিই-. 
বৈফবধর্ম। কৃঞ্চ-বিন্থত জীবের বিচার-প্রণালী হ'তে বৈষ্ণবের বিচার". 
প্রণালী পৃথকৃ। 
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পঃ--বৈষ্বধন্্ জগতের কি উপকার করছে? 
প্রভুপাদ_ বৈষ্ণব জগতের যে উপকার ক’চ্ছেন, politics (রাজনীতি) 
সহন্র-সহত্র যুগ-যুগান্তরে তার কোটি অংশের এক অংশও ক'রে 
উঠতে পার্বে না। আমরা (রাষ্্রনীতি-বাদিগণের স্যায় ) অত 
সঙ্ধীৰ্ণ সাম্প্রদায়িক হ'তে ব’ল্ছি না। 
পঃ--বৈষ্ণবধ্ম্ম কয়জন লোকেই বা জানে ! 
প্রভুপা_Post Graduates কয়জনই বা হচ্ছে? নিউটন্‌ 
কয়জনই বা হ’চ্ছে? অনেক মিঃ জে, সি, বস্তু যখন হচ্ছেন না, তখন 
বিজ্ঞানের আলোচনা ছেড়ে দেওয়াই ভাল--এরূপ বিচারই কি 
সমীচীন? | 
পঃ--বৈষণব ধৰ্ম্মে কারো ব্যক্তিগত কল্যাণ হ'তে পারে, জগতের 
তা'তে কি উপকার হয়? 
প্রতূপাদ__তা” নয় ; সেরূপ বিচার "অর্জন? যিনি করেন, তা'র পক্ষের 
কথা। যারা কীর্তন করেন, তাদের. পক্ষের কথা নম্ব। অর্চনকারী 
নিজের ব্যক্তিগত মঙ্গল সাধন করেন, আর কীর্তনকারী সমগ্রজগতৎ__বিশ্ব- 
ব্রন্মাও__পশু-পক্ষী, দেব-মানব, এমন কি, বৃক্ষলতা-প্রস্তরাদির পক্ষে যেটা 
সব চেয়ে বড় উপকার, সেরূপ উপকার সাধন করেন। 
পঃ-_বৈষ্ণবধৰ্ম্ম কি সকলের পক্ষে গ্রহণীয়? 
প্রভুপাদ-__ইবফ্ণবধশ্মই নিখিল চেতনের একমাত্র ধর্্-_বৈষ্ণব ধ্ম্মই 
জীবের স্বরূপের ধশ্ব। খৃষ্টান’ থেকে কাজ নাই,_-মুসলমান’ থেকে 
কাজ নাই,হীছু” থেকে কাজ নাই, সব বৈষ্ণব হয়ে বাও। 
 পশু-পক্ষী থেকে কাজ নাই,__গাছ-পাথর থেকে কাজ নাই,_দেবতা- 
 ঈৈত্য-মানধ থেকে কাজ নাই, সব বৈষ্ণব হ'য়ে যাও অর্থাৎ স্বরূপের নিত! 
[৪৩] রর 
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| শ্রীপ্রীসরন্থভী-সংলাপ 


গ্রহণ কর। মহাপ্রভু তাই ক’রেছিলেন। তিন দাক্ষিণাতো ভ্রযণং 
‘কালে উচ্চস্বরে কীর্তন ক’রুতে ক’র্তে চতুদ্দিকে যাকে দেখছিলেন, 
সব ‘বৈষ্ণৱ’ ক'রে যাচ্ছিলেন --ঝারিখণ্ড-পথে তৃণ-গুল্ম-লতা, পশু-পী 
গাছ-পাথর, আর তা'দের যেই সেই বিরূপের অভিমান নিয়ে থাক্ডে 
পারে নাই, সকলে ‘বৈষ্ণব’ হ'য়ে গিয়েছিল। শৈব-শাজ, “পাষণ্ড 
হিন্দু”, পাঠান, বৌদ্ধ, মায়াবাদী, মুমুক্ষু, বুতুক্ষু যোগী, তপস্বী, পণ্ডিত 
মূর্খ, রুগ্ন, সস্থ__সব ‘বৈষ্ণব’ হ'য়ে. গিয়েছিল । মহাপ্রভুর অস্ত্র ছিল- 
একমাত্র রুষ্ণকীর্তন। আবার ধারা বৈঞ্চব হচ্ছিলেন, তা"রাঁও মহা প্রভুর 
আদেশে কীর্তনকারী গুরুর কার্য ক'রে পরম্পরায় চতুদ্দিকে সকলকে 
বৈষ্ণব ক'রছিলেন। " ৃ 

মহাপ্রভু সকলকে ব'লে যাচ্ছিলেন,__ 


“যাঠরে দেখ, তারে কহ কুষ্-উপদেশ। = 
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞ! তার’ এই দেশ ॥» 
“ভারত-ভূমিতে হৈল মনু্য-জন্ম যার | 

জন্ম সার্থক কর করি’ পর-উপকার ৷” 


° ০০৫ ঞ্ 


কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ। 
কেহ বা পোষণ করে সঙশ্রেক জন ॥. 
ছুইতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে । 
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ-সঙ্ধীর্ভনে ॥ 
পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে | 
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে। '- 
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জপিলে মে ‘কৃষ্ণনাম’ আপনি সে তবে। 
উচ্চ-সঙ্থীর্নে পর উপকার করে ॥” 

মহাপ্র্ধ ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ উপকারী আর হয় 
নাই-হ'বে লা। অন্যান্য উপকারের প্রস্তাব ও ছলনা, উপকারের নামে 
“মহাঁঅপকার?; আর মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের উপকার সত্য- 
সত্যই নিত্য পরম-উপকার | শাহ! দু'দশ দিনের উপকার নয় 
তাৎকালিক উপকার নয়--যে উপকারের প্রস্তাব কিছুক্ষণ পরেই অপকার 
প্রসব ক’র্বে--যে উপকারের দ্বারা আর এক পক্ষের অপকার হ'বে_- 
যেমন আমার দেশের উপকারে অস্ত দেশের অপকার অনিবার্য 
আমি গাড়ী-ঘোড়ায় চ'ড়ে উপকৃত. হ’লে ঘোড়াগুলির অস্থথ অনিবাধ্য, 
__ আমার তাৎকালিক স্থখে আর একজনের দুঃখ, আবার অপরের 
সুখে আমার ভোগের অভাব-__এব্ধপ উপকারের কথা ব'লে মহাপ্রভু বা 
মহাপ্রভুর ভক্তগ্রণ কখনও লোক বঞ্চনা করেন নাই। তারা এমন 
উপকারের কথা ব’লৈছেন--এমন জিনিষ দান ক'রেছেন, যে উপকার 
সকলের ' পক্ষে__সব্বকালে- সর্বাবস্থায় পরম উপফার। মহাপ্রভুর 
উপকার সকল দেশে_.সকল পাঠঞ্ঁ_সকল কালে সর্বশ্রেষ্ঠ 
উপকার । এ উপকার কোন দেশবিশেষের উপকার, অন্ত দেশের অপকার 
নহে; এ উপকার সমগ্র বিশ্বব্রক্ষাঞ্ডের উপকার ।, স্থতরাং সংকীর্ণ 
সাশ্দায়িক নশ্বর উপকারের প্রস্তাব মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণ 
কখনও করেন না। মহাপ্রভুর উপকার কোনদিন কাহারও “মন্দ” 
প্রসব করে না। তাই মহাপ্রভুর দয়া--“অমন্দোদযা দয়া”-__তাই মহা- 
প্রভু মহাবদান্ত-_তাই মহাপ্রভুর ভক্তগণ "মহা-মহা-বদাঞ্” , এ সকল 
_ শল্পের কথা নয়, কাব্য:সাহিত্যের কথা নয়,_সব চেয়ে বড় সত্য কথা । 
21847] 


শ্রীপ্রীসরত্বস্তী-সংলাপ 
পঃ--'বিষ্ণু-সেবা' জিনিষটা! কি? 
প্রভুপাদ--বিষ্ণু অধোক্ষজ বস্তু ; আমি যা’কে আমার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা 
মেপে নিতে ব। ভোগ ক’রতে পারি না; কিন্তু আমি ধার ভোগ্য, সেরূপ 
বাস্তব সত্যের নাঁম._-বিষুঃ'। তা’র ইন্দিয়-তর্পণের নামই ‘সেবা'। 
পেট চালা"বার জগ বিষ্ণু-সেবার ছলন! ‘বিষ্ণু-সেব।’ নয়। বর্তমানে 
বিষ্ণু-সেবার নামে বিষ্ণুকে ভোগ কর্বার চেষ্টা চ’ল্‌ছে--বিষ্ণুকে চাকর 
মনে ক’রছে। নিদীর জন, গাছের ফল, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, মুক্ত বায়ুর 
ভোক্তা আমি’-_এরূপ বুদ্ধি বিষ্ণুকে ভোগ কর্বার চেষ্টা । বিষ্ণু যেন 
আমার খানা-বাচীর রাইয়ত--যে কা’তে শোয়াব, সে কা’তে শোবে-- 
বিষ্ণু যেন আমার বাগানের মালী, আমি ভাল-ভাল ফুল শুঁকৃব, মামাকে 
ফুলের তোড়া তৈরী ক'রে আমার কাছে এনে যোগাবে ! ‘ভক্তি’ চা'ন 
না কা’র!? যা’র! বল্ছেন-_-“আমি দেখের রাজ! থাক্ব---আমি প্রজ। 
থাক্ব--লার্গল চাষ ক'র্ব_-আমি রাজনীতি ক'রব--আমি যোদ্ধ। হ’ব 
--আমি সব কর্ব”_তাঃরা । 
পঃ--তা' হ’লে কি সব কাজ-কম্ম ছেড়ে দিতে হবে? 
. প্রতুপাদ-_'বগ্ণব, হয়ে সব করব, বৈষ্ণবতা ছেড়ে কর্শাপন্থ 
গ্রহ ক'রব না। আমাদের গুরুদেব শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ইহাই 
বঃলেছেন,_ 
“দহ যন্ত হরেদীস্তে কর্দপ।, মনসা গিরা। 
নিখিলাস্প্যবসথান্থ জীবন্ুক্তঃ স উচ্যতে ॥ 
অনাসক্তস্ত বিষয়ান্‌ যথার্হমূপযুৱতঃ । 
নিবন্ধ: কষ-সনবদ্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥” 
পঃ-বৈঞ্চবের “কর্তব্য, কি? 


[ ৪৬ ] 





প্রভুপাদ ও পণ্ডিত শ্যামন্থুন্দর 
প্রভুপাদ_ 
“লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্ৰিয়া ক্ৰিয়তে মুনে। 
হরিসেবানুকুলৈব সা! কাধ্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥” 

[হে মুনে ! মানবকুল লৌকিক ও বৈদিক বে-সকল ক্রিয়ার 
অনুষ্ঠান করে, ভক্তাভিলাধিব্যক্তিগণ দেই সমস্ত ক্রিয়া যাহাতে 
হরিসেবার অনুকুল হয়, সেইরূপে করিবেন । ] 

“সুরর্ষে বিহিতা। শান্ধে হরিমুদিম্য যা ক্রিয়!। 
দৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তি: পরা ভবে ॥” 


[হে দেবর্ষে! হরিকে উদ্দেশ করিয়া শানে ষে ক্রিয়া বিহিত 
হইয়াছে, সাধুগণ তাহাকেই বৈধী ভক্তি বলেন ; এই বৈধী ভক্তি যাজন 
করিতে করিতে প্রেষভক্তি লাভ হয়। ] 

এর নাম নৈষ্ষন্দ্যবাদ । যে কোন কাৰ্য্যই করি না কেন, হরিসেবার 
অনুকূলে ক’র্তে হবে । 541৮989015৫ (মুক্কিবাদী)দের ইচ্ছা হচ্ছে, এ 
জগতের কাধ্য হতে পরিত্রাণ পাওয়া__হরিসেব। হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া । 

পঃ--কি প্রকারে হরিসেবা করা যায়? 

প্রভুপাদ - তিন প্রকারে হরিসেবা করা ষায়--“কর্ম্মণা মনসা গিরা" ॥ 

পঃ--“কর্শ্মণা মনসা গিরা” কিরূপ সেবা? 

প্রভুপাদ 

“শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মবণং পাদসেবনমূ। 

অর্চনং বন্দনং দ্বাস্তং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥ 

ইতি পুংসার্পিত৷ বিফৌ ভক্কিশ্চেন্নবলক্ষণাঁ। 

ক্রিয়েত ভগবত্যন্ধা অন্সম্তেংধীতমূত্তমম্‌ ৫” 
[৪৭ ] 


স্রীপ্ীসরস্বতী-জংলাপ 


হিরণ্যকশিপু বালক প্রহলাদের মুখে সেবার এইরূপ প্রকারের কথা 
শুনে আশ্চধ্যান্থিত হ'য়ে ব'ল্ছিল :- 

__পতুমি যে একটা নৃতন রকমের কথা বল্ছ যাহা! আমরা বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায়ে জানি না”! 

পঃ_-ধা"রা হরির সেবা করেন,তী'রা কি জীবের সেব) ক’রুবেন না? 

প্রভূপাদ--হরি অখণ্ড বস্তু, হরির সেবকই যথার্থ জীবের সেবক। 
ধারা জীবের বাহ্‌ চেহারায় মুগ্ধ হ'য়ে হরির বাহ্‌-অর্গের সেবাকে 
হরিসেবা বা জীরসেবা মনে করেন, তা’রা বিবর্তবাদী, তা'দের 
জীবসেবা হয় না___হরির বাহ্‌ অঙ্গ মারার সেবা হয়ে যায়। 
এইরূপ অনন্তকাল মায়ার সেবা ক'রে নিজের বা পরের মঙ্গল হ'তে 
পারে না। নারায়ণে দরিদ্র-বুদ্ধি হ'লে নারায়ণের সেবা হ'ল না ৃ 
নারায়ণদাস জীবের সেবাও হ'ল না-_মায়ার সেবা হ'য়ে গেল। বিবর্তের 
সেবা _মরীচিকাঁর সেবা--ছায়ার সেবা কখনও বস্তুর সেবা নয়। তত্ব 
বস্তু একমাত্র কৃষ্ণ ; জীব তা’রই associated counterpart ( অবিচ্ছির 
অংশ) । আমরা হরির সেবা ক’'রুব--হরিজনের সেবা ক’র্ব--যা’রা হরি" 
জনকে বুঝ তে পাচ্ছেন না, তাদের সেবা ক’রব-_যা’তে ক’রে তা'রা 
হরিজনকে বুঝতে পারেন-_তী'দিগকে intellectually—physically 
1619 (মানসিক ও শারীরিক সাহায্য ) কাবুব__হরিজনের বিদ্বেষী যারা, 
তাদেরও সেবা ক’রুব-উপেক্ষা-দ্বার৷ । ঈশ্বরের সেবক আমাদের bes 
friend (লর্কোত্রম অক্বত্রিম বন্ধু), তা'দের সঙ্গে মিত্রতা কর্ব। আমার 
যে সকল Friend-এর ( বন্ধুর ) power of understanding ( ধারণা 
কর্বার শক্তি ) কম, তারা ক্ষাত্রধশ্ম, বেশ্যধর্শ্ব, শৃদ্রধর্শ্মাদি গ্রহণ ৷ 
ক'রেছেন, তা’দের কাছে বিষ্ণু-সেবার কথা ঝ’ল্ব, যদি তারা বিদ্বেষী 
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প্রভুপাদ ও পণ্ডিত শ্যামস্ুন্দর 


না হন। আর যা’র! বিদ্বেধী_অন্তাজ হয়ে পড়েছে, যারা! agnostic 
( অজ্ঞেয়তাবাদী ), Epicurean ( চার্কবাকমতাবলম্বী ) প্রভৃতি, তা'দের 
সঙ্গে 0০0-০০-009180101 ( অসহযোগ ) ক'রুব। 

পঃ__“জীবে দয়া’ কথাটি যে.ব’ল্লেন, সে কিরূপ ? অস্গবন্থাদি দিয়ে 
₹ সহায়ত? 

প্রভুপাদ--যদি জন্ম-দন্মান্তরে কেহ ঈশ্বর বিশ্বাস করেন--যদি 
হরিভজন করেন, তবে তাকে অন্ন-বস্তাদি দিয়ে সহায়তা ক'র্ব। 
অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে খাইয়ে প’রিয়ে হরিভজন করা'তে হ’'বে-তা’র 
কিছু উপকার ক'রে দিতে হ'বে, নতুবা দুধ-কলা-দিয়ে সাপ পুষে কাজ 
কি? ওগুলো ত’ দয়া নয়, ওগুলো মানুষকে 90৮2৮ বা tempt 
কররিয়ে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যাওয়া! চৈতন্যদ্েবের দয়! অমন্দোদয়া 


দয়া 
“হেলোঘ্ধ,লিত-ধেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া 


শাম্যচ্ছাস্তবিবার্দম়ন। রসদ! চিত্রার্পিতোন্মাদঘা ॥ 
শশবস্তক্তিবিনোদয়! স-মদয়া মাধুষ্য-ম মধ্যাদয়া 
স্রীচৈতন্ত-দয়ানিখে, তব দয়া ভূয্াদমন্দোদযা ॥” 
এৰূপ্‌গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুকে শুব ক'রে ব'লেছেন,_- 
“নমে মৃহাবদান্তায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। 
কৃষ্ণায় কৃষ্ণ-চৈতন্ত-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥” 
আমাদের কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও ব’লেছেন_ 
«চৈতন্তচন্দ্রের দয়া করহ বিচার | 
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ]” 
পঃ ও লোকটা কি ব’ল্লেন_‘চৈতন্ত চন্দ্রের দয়া? 
[৪৯ ] 


শীগ্রীস্রস্বতী-সংলাপ 


প্রভুপাদ _কবিরাজ' গোস্বামী প্রভু চৈতগচন্দের দয়ার সহিত অগ্াঃ 
যাবতীয় তথা-কথিত 'দয়া বা অপূর্ণ-দয়ার conparative study করতে 
বল্ছেন-চিরস্থায়ী দানটা যেখানে হ’চ্ছে না, সেখানে inadequacy, 
defect (অসশ্পর্ণত|)-_বঞ্চন| র'য়েছে। যদি কেহ নিরপেক্ষভাবে 
comparative study করেন, তা’হ’লে দেখতে পাবেন, চৈতনচন্তের 
দয়াটা হচ্ছে পরিপূর্ণ দয়া, আর যত দয়া সব 1১৭ (পরিচ্ছিয়)--নব 
বঞ্চনাময়ী। এজন্য কবিরাজ গোস্বামী সকলকে comparative study 
ক'রতে আহ্বান ক’রছেন। 

মত্স্ত-কুর্ম-বরাহদেব, এমন কি, কৃষ্ণ-চন্দ্র পর্যন্ত তাঁর আশ্রিত জনের 
প্রতি মাত্র দয়া বিতরণ ক'রেছেন, কিন্ত বিরোধিগণকে সংহার করেছেন? 
আর মহাপ্রভু বিরোধীকেও দয়া ক'রেছেন__যেমন কাজী; বৌদ্ধগণকেও 
তিনি অমন্দোদয়া দয়! বিতরণ ক'রৃতে কুষ্টিত হান নাহ। রামোপামক 
রামায়েখগণকেও তিনি শুদ্ব-টবৃষ্ণব করেছেন । 

পঃ-_রামায়েখগণ কি ‘বৈষ্ণব’ ন*ন? 

প্রভুপাদ_-রামানন্দি-সপ্রদায়িগণকে ‘রামায়েং’ বলে। তীর! ঠিক 
রামামুজ-সমপ্রদায়ের ন'ন। রামায়েংগণের মধ্যে অনেক-স্থানে 'মুমুক্ষা? 
বর্তমান ব'লে তা’দিগকে স্তহবৈষ্ণবগণ বিদ্ব-বৈষ্ণবশ্রেণীর মধ্যে গণ্য 
করেন । রঘুনাথ ভট্র-গোন্বামী প্রভু কাব্যপ্রকাশের অধ্যাপক “রাম্দাস' 
নামক একজন রামায়েৎ বৈষ্ণবকে সঙ্গে ক'রে পুরীতে মহাপ্রভুর 
কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন । রামদাসের. যথেষ্ট দৈন্তোক্তি, বৈষ্ণব বিপ্ৰে 
সেবাবুদ্ধি প্রভৃতি থাকলেও মহাপ্রভু রামদাত 
তার প্রতি একটু গুদাসীন্য প্রকাশ ক’ 
হচ্ছে, 


মর অস্তরে “মুমুক্ষা” দেখে 
রেছিলেন। মহাপ্রভুর শিক্ষা 





প্রভূপাদ ও পণ্ডিত শ্যামসুন্দর 


“ভূক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি ঘর্ততে । 
তাবন্তুক্তিস্ুখন্ডাত্র কথমত্যুদয়ো ভবেছ ॥ 
“অন্যাভিলাযিতাশূন্যং জ্ঞানকর্শ্বান্তনাবৃতম্‌ । 
আমুকৃল্যেন কৃষ্ণানুশালনং ভক্তিরুত্তমা ॥” 
পঃ--বৌদ্ধগণকে আপনারা কি মনে করেন? 
প্রভুপাদ--বৈষ্ণবের নামোস্তরই বৌদ্ধ, অথচ ধাহাদের বৈষ্ণবের 
স্বরূপের জ্ঞানের অভাব | যেমন--রামের উপাসকগণ রামায়েং, 
বৃসিংহের উপাসকগণ নার সিংহী, বরাহের উপাসকগণ বারাহী, কৃষ্ণের 
উপাসকগণ কাব? তদ্রুপ বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধের উপাসকগণও বৌদ্ধ । 
যেমন-_-আউল, বাউল, কর্তা-ভজা, নেড়া, দরবেশ, সাই, সহজিয়া, 
সথীভেকী, স্মার্ভ, জাত্‌গোসাঞ্রি, অতিবাড়ী, গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতি 
মুখে গৌরাদকে স্বীকার ক’রেও গৌরাঙ্গের প্রকত শিক্ষা হ'তে বিচ্যুত, 
অথবা গৌরাঙ্গের মায়ায় মোহিত, ভদ্্রপ বৌদ্ধগণও মুখে বুদ্ধের 
উপাসক’ বললেও বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা হ'তে ভ্রষ্_তী’র! বিষ্ণুমায়ায় 
মোহিত । বৌদ্ধগণ যে-দিন নিজদিগকে ‘বৈষ্ণব’ ব’লে উপলব্ধি ক'রতে 
পাবুবেন, অর্থাৎ শুদ্ব-বৈষ্ণবের আনুগত্য ক'র্বেন, সেইদিন তাদের 
যথার্থ স্বপ্ূপ বিকশিত হবে৷ মহাপ্রভুর রুপা প্রাপ্ত হঃয়ে বৌদ্ধগণ 
তা'দের স্বরূপ উপলব্ধি ক'র্ৃতে পেরেছিলেন; তা'র সাক্ষ্য আমর! 
কবিরাজ গোস্বামীর লেখনীতে দেখতে পাই। আউল, বাউল প্রভৃতি 
অপসম্প্াদেয়র ব্যক্তিগণও যখন তী”দের ওপাধিক-ধর্শ্ম ছেড়ে দিয়ে 
শুদ্ধবৈষ্ণবের আহ্ুগত্যে গৌরকুষ্চের ভজন ক’রুবেন, তখন আমরা 
তী*দিগকে ‘গৌরভক্ত’ ব'লে স্বীকার কণ্রুব। 
পঃ--স্বার্তেরা কি বিষ্ণু পূজা! করেন? 
[৫১] 


্রীপ্রীসরত্মভী-সংলীপ. 


সিডনির শিট নি Ie 


প্রভূপাদ-ন্মার্তের বিষু-পুজা গণেশ-সথ্্য-শাক্ত-পুজারই একটা : 
রূপান্তর । তা'তে বিষ্ণুর পরম পদের পুত্র! হয় ন। । বিষ্ণুকে পঞ্চ- ৷ 
দেবতার অন্যতম ক'রে যে পৃজা, তা'তে বিষ্ণুর অসমোর্ধ-পদকে অন্যান্য । 


দেবতার সঞ্জে সমান ক'রে ফেল! হয়--বিষ্ণুকে ইতর- -দেব-্পর্যায়ে গণনা 
করা হয়। মহাপ্রভু বলেছেন, . : 
প্যন্ত নারায়ণং দেবং বরধুদ্াদিদৈবতৈ:। 
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ঞ্ুবম্‌ ॥” 
খনি ত্হ্ম-রুদ্রাদি দেবতীর, সহিত শীনারায়ণকে ‘সমান’ ক’রে দেখেন, 
তিনি নিশ্চয়ই ‘পাষণ্ডীই। 
কবিরাজ গোস্বামী “পা গ্ীণহিন্দুহর কথ! বলেছেন (চেঃ চঃ 
আদি ১৭২০৩) | 'তা'রা কষ্ণনামকেই একমাত্র “সাধ্য” ও “সাধন, 


বলে রিচার করেন না, কুষ্ণকে অন্ত. দেবতার সহিত ও রুষ্ণনামকে | 


যৌগ-তপস্তা-ধ্যান-ক্রতাদি ইতর সাধনের সহিত সমান মনে করেন। 
কিন্ত মহাপ্রভু বলেন, 
“কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম) 
যেই কহে, সে “পাষণ্ড”, দণ্ডে তা’রে যম. 
মহাপ্রহু দাক্ষিণাত্য হ'তে যে অমূলা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-্স্থাটি উদ্ধার 
ক'রে জগতে প্রদান ক'রেছেন, সেই ব্রক্ষসংহিতা' গ্রন্থে এ সকল কথার 
খুব বিচার-আছে।-পঞ্চোপাসনায় যে বিষ্ণু-পূজা, তা’তে বিষ্ণুর সন্তোষ 
নাই, ষেটা দেবতা- -পৃজা মাত্র ; স্তরাং অবৈধ । 
পা ‘অবৈধ’ ব' ল্ছেন কেন? 
_ প্রভুপাদ_গীতায় স্বয়ং ভগবানূই একে অবৈধ ব'লেছেন,_ 
ক [ ৫২ ] 


প্রভূপাদ ও পণ্ডিত ম্যামসুন্দর 


“যেহপ্যন্তদেবতা ভক্ত! যজজন্তে শ্রদ্ধয়াম্বিতাঃ। 
তেহপি মামেব কৌন্তেয় বজন্ত/ বিধিপুর্র্বকম্‌ ॥৮ 

পঃ__অবৈধ হ’লে ত’ তাতে কৃষ্ণেরই পৃজ। হয়। 

প্রতৃূপাদ-_-কুষ্ণই একমাত্র সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বের অতীত দ্বিদল 
বৈরুঠের একচ্ছত্র সম্রাট্‌ ; সুতরাং তার ভোগে কেউ বাধা দিতে পারে 
না। তার পূজা সকলেই ক'রূছে, কিন্তু অবিধি-পুক্বক পুজ। হ’লে 
পৃজাকারীর কোন স্থবিধা হয় না। বাঠরা সুধ্য, গণেশ, শক্তি প্রভৃতির 
পূজা করছেন, তা"রাও কৃষ্ণেরই ছায়া-শক্তির পূজা ক'রছেন ; কারণ কৃষ্ণ 
হতে কা?রো স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই । কিন্তু ছায়ার পূজা হঃয়ে যাওয়ায় 
তা'দের দ্বরূপ-জ্ঞান হচ্ছে না--সম্বন্ধ-জ্ঞান বিকশিত হচ্ছে না। যেদিন 
সম্বন্ধ-জ্ঞান হবে, সে দিন জান্তৈ পারবেন-_কৃষ্চই একমাত্র প্রভু 
জীবমাত্রেই কৃষ্ণের"নিত্যদাস-_কৃষ্ণ-সেবাই জীবের নিত্য-ধন্ম । 

পঃত্রদ্ষসংহিতায় কি বিচার আছে ব+ল্ছিলেন ? 

প্রভূপাদ-ত্রদ্ষসংহিতা পঞ্চোপাসনাকে নিরান করেছেন | সর্ধেশবর 
| কের ভজনই জীবের নিত্য কর্তব্য। অন্যান্য, দেবতাগণ সকলেই 
্‌ বিষ্ণুর কিন্কর। গোবিন্দের আমেশ-বহনই তাঃদের কাৰ্য্য । ধারা দেবতা- . 
গণকে ‘বিষ্ণুর কিন্কর” না জেনে বিষ্ণুরই নামান্তর বা রূপান্তর ব'লে. 
কল্পন| করেন, তী'রা কোনকালে মুক্ত হতে পারেন না। ব্রন্মসংহিতায় ' 
এই পাচটি ক্লোকে পঞ্চদেবতার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে__ 

‘যচ্চক্কুরেষ সবিতা সকল-গ্রহাণাং রাজা সমন্ত-হরমৃত্তিরশেষতেজাঃ ৷ 

ঘস্তাম্ঞয়৷ ভ্রমৃতি সম্ভ তকালচক্রো গোবিন্দমাদিপুকুষং তমহং ভজামি ॥” 


ৃ [গ্রহ সকলের রাজা, অশেষতেজোবিশিষ্ট, স্থরসুত্তিসবিতা অর্থাৎ 
৫৩ ] 
|| 


প্ীভ্রীসরস্বতী-সংলাপ 


সুধ্য জগতের চক্ষু স্বর্ূপ। তিনি যাহার আজ্ঞা কালচক্রারঢ় হ্‌ইয়। ৷ 
ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ।] | 

“যংপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ত-ঘন্দে প্রণাম-সময়ে স গণাধিরাজঃ। : 

বিশ্নান্‌ বিহন্তমলমস্য জগত্রয়স্ত গোবিন্দমাদিপুরুষং ওমহং ভজামি ॥” 

[ গণেশ ত্রিজগতের বিশ্ন বিনাশ করিবার উদ্দেশে তৎকার্য)কানে 
শক্ষিলাভের জন্য বাহার পাদপদ্ম স্বীয় মন্তকের কুস্তযুগলের উপর নিয়ত: 
ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।] 

সষটি-স্থিতি-প্রলর-সাধনশক্তিরেকা 

ছায়েব যস্য তুবনানি বিভন্তি দুর্গা । 

ইচ্ছান্রূপমপি যন্ত চ চেষ্টতে সা 

গোবিনমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ | 

[ স্বরূপশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছতির ছায়াস্ূপা প্রাপঞ্চিক জগতের হুষটি- 
স্থিতি-প্রলয়সাধিনী মায়াশক্তিই তুবনপৃজিতা দুৰ্গা । তিনি যাহার : 
ইচ্ছাহ্প চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরূষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।] : 

ক্ষীরং ষথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ, i 
সঞ্জায়তে হি ততঃ পৃথগন্তি হোতোঃ। 
যঃ শভূতামপি তথা সমুপৈতি কাধ্যা- 
দেগাবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ | 

[ দুষ্ট যেরূপ বিকার-বিশেষ-যোগে দধি হয়, তথাপি কারণরূপদুগ্ধ ৷ 
হইতে পৃথক্‌ তব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্যাবশতঃ শল্তৃতা প্রাপ্ত হন, | 
সেই আদিপুকুধ গোবিন্দকে আমি ভজন করি । ] 

দীপায়তে বিবৃত-হেতু-সমানধর্ধী । 





[৫৪ 


প্রভুপাদ ও পণ্ডিত শ্যামন্থুন্দর 
যন্তাদৃগেব ছি চরিষ্ণুতয! বিভাতি 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ 

[ একটি প্রদীপের জ্যোতিঃ যেরূপ অন্ত বহি বা বাতিগত হইয়া 
বিবৃতহেতু সঘান-ধর্খের সহিত পৃথক্‌ প্রজ্জলিত হয়, যিনি সেইরূপে 
চরিষুভাবে প্রকাশ পান, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি |] 

পঃ-কৃষ্ণে ও বিষ্ণুতে পার্থক্য কি? 

প্রভুপাদ--কবৃষ্ণ যে স্বরূপ, বিষ্ণুও সেই স্বরূপ; উভয়েরই শুদ্ধ- 
সত্্বদূপতা আছে । বিষ্ণু বিরৃত-হেতু অর্থাৎ প্রকটিত-হেতুরুপে কৃষ্ণের 
সহিত সমানধর্শবিশিষ্ট, মুলহেতুরূপ কৃষ্ণের স্বীয় প্রকরণ-রূপই বিষ্ণু। 
ক₹ষের সমন্ত এশ্বধ্য তীর বিলাসমৃক্তিনারায়ণে ষষ্টিসংখ্যক গুণরূপে 
পুণভাবে রায়েছে। নারায়ণ হ’তেও চারিটি গুণ অধিকরূপে ও 
অতাভুতরূপে রা গুণ শীক্বষ্ণে বিরাজিত । শ্রী স্বয়ংরূপ মূল-দীপ- 
স্বরূপ; হতেই অসংখা বিষ্ণতত্বরূপ দীপ গ্রজ্ঞলিত হঃয়েছে। 
তত বিলাসমূত্তি হ'তে মহাবিষ্ণু কারণীর্ণবশামী, 
'লাদকশাযী, মীরোদকশায়ী এবং রামাদি-স্বাংশ অবতারসকল পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ বত্তিগত দীপ-স্বন্বপ। 

পঃ--বৈষ্ণব ও ব্ৰাহ্মণে পাৰ্থক্য কি? 

প্রতুপাদ--সবিশেষ-বিষ্ণুসাসকই উরষ্চব, আর নিগুণ বিষ্ণুপাসকই 
ভ্রা্ধণ। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও বিষণ অয়জ্ঞানতত্বের আবির্ভাব । ব্রহ্ষজ্ের 
নাম ব্রাহ্মণ’ এবং ব্রক্মজ্জ ভগবছুপাসকের নাম ‘বৈষ্ণব’ । পূর্ণাবির্ভাব- 
উত্ব--ভগবান্‌ এবং অসম্যঙ্াবির্ভাব-তব-_তরদ্ষ, সুতরাং সহন্বজ্ঞানময় 
াক্ষণই ভজন করে বৈষ্ণব হতে পারেন। নির্ক্বিশেষবাদিগণ 
্রক্ষের যে পাঁচ প্রকার সগণ উপাসনা কল্পনা ক'রে 


্রীপ্রীরম্বতী-সংলাপ ূ 
পাকেন, সেটা অন্থবজ্ঞান-তন্বের নির্দেশক নয়। বিবর্তবাদী ব্রাহ্মণ, 
অভিমান ক’র্তে গিয়ে সকাম অন্ভূতিতেই ব্রাঙ্গণতা আবদ্ধ স্থির 
করেন কিন্ক জীবের স্বরূপে ব্রনগন্র-বর্মই নিত্য বর্তমান । বিধুরর কৃপায় 
মারাবাদের ভাত হ'তে নিস্তার পেলেই ব্রাহ্মণ ‘অবিমিত্র ব্রাহ্মণ’ বা বৈধাব, 
হাতে প্রারেন। শ্রদীব গোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে ব্যাসের বাক্য উদ্ধার কারে 
বালেছেন__ 
“ব্ৰাহ্মণানাং সহসরেভ্যঃ সত্্ধাজী বিশিশ্যতে ৷ 
সত্রবাদ্িসহস্রেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ ॥ 
সর্ব্ববেদান্তবিংকোটা]! বিষ্ণুভক্তো বিশি্তে । 
বৈষ্ণবানাং সহম্রেভ্য একান্তোকো বিশিয্যতে ৷” | 
সহজ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বাঞ্জিক শ্রেষ্ঠ; যান্ঞিক-সহম্লের। 
অপেক্ষা একজন সর্ববেদান্তশাস্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সর্বববেদান্ত-শাস্তরজ্ঞ-কোটি-বাকি। 
অপেক্ষা একজন বিষুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহশ্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন 
একাস্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ । ৮ ৰ 
পং--বৈষ্ণবেরাও কি ব্রাহ্মণ ? 
প্রভুপাদ__বৈষ্ণবেরাও ব্রাহ্মণ; উপরের গ্রোকেই ত’ শুন্লেন-] 
্রাহ্মণত! বৈষ্ণবতার অর্ব্ব নিন্ম সোপান। হ্বষ্ণবতী" রাঙ্মণতার, 
চেয়ে অনেক বড় জিনিষ। বৈষ্ণবের দাসই ক্রান্মণ। যেমন-একল। 
টাকা যা’র আছে, তী'র সহস্র টাকাও আছে, সেরূপ যিনি বৈষ্ণব, তিনি 
'বাঙ্গণ'__বৈষ্বতার অন্তভূ্ই ব্রাহ্মণতা। | 
পঃ_ বর্তমানে ত’ সেরূপ বিচার কেউ করে না, বৈষ্ণব ব’ল্লেই ফের 
লোকে অন্য কি রকম ভেবে থাকে । ্‌ 
প্রভুপাদ-_-এ’ সকল বিচার লোকে ভুলে গিয়েছে ঝলেই এ 


[ *» 
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আলোচনা ও.আচার-প্রচারের অভাবে বৈষ্কবতার সর্কোচ্চাসন ভগতে 
হেয়’ ব'লে প্রতিপন্ন হয়েছে ব’লেই ভগবদিচ্ছা় গৌড়ীয় মঠের 
আবির্ভাব । ত্রাঙ্ণতা বিশ্বত হ’য়ে গিয়েছে যে সকল মন্তব্য, ‘বৈষ্ণবের 
দাস্যই জীবের ধর্শ'--ইহা ভুলে যা'রা ক্ষাত্র, বৈশ্য, শুত্র ও অস্তাজবৃত্তিতে 
ধাবিত হচ্ছে, সেই সকল মনুয্যুকে ত্রাহ্ম--বৃত্তিতে পুনরায় উদ্বোধন করবার 
জনা-_-দৈববর্ণাশমধর্শ পুনঃ সংস্থাপন করবার জনাই গৌড়ীয় মঠ প্রস্তুত 
হয়েছেন। গৌড়ীয় মঠ 8৩ ace ০ ( প্রকৃত বা দৈব ). বর্ণাঅমধন্্ 
re establish ( পুনঃসংস্থাপন ) ক'রৃছেন। মহা প্রভু বলেছেন, 
ৃ “ৰ্কিবা বিপ্র কিবা স্থাসী শৃদ্র কেনে নয়। 

| যেই কৃষ্ণতত্ববেত্তা সেই "গুরু? হয় ॥ 

'অব্রান্ধণ কখনও গুরু’ হ'তে পারেন না। গুরু" মানেই 
স্ত্রাঙ্গণঠ। যিনি শোক করেন, কিন্বা যিনি ইতর-চেষ্টায় ধাবিত, 
তিনি গুরু’ .নহেন। লোকে পরিচিত থাকুন "শৃদ্র বলে, সন্যাসী’ 
ব’লে, তথাপি ‘তিনি কষ্ণতত্ববিৎ হ’লে বব্রাঙ্গণ'-_-গগুরু? ॥ যিনি কৃষ্ণ- 
তত্বববিত ‘অথাৎ, অদ্ধবজ্ঞানের পূর্ণ প্রতীতি-বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাতে 
আম্ুষঙ্জিক ভাবে “ব্রম্মজ্ঞতা’ আছে; তিনি নিশ্চয়ই অত্রাহ্মণ নহেন। . 
রমন্তাগবতে এ’ সব কথার বিচার আছে ;_ 

“যন্ত য্ক্ষণং প্রোক্তং পুংসে। বর্ণাভিব্যগুকম্‌। 
বদশ্জ্রাপি দৃশ্তেত, তত্তেনৈব বিনিদ্দিশেং ॥* 

শীধরস্বামী টীকায় ব+লেছেন,-“শমাদিভিরেব ন্ষপাদি-ব্যবহারো 
যুধ্যো ন জঞাতিমাত্মাৎ । যদ্‌ যদি অন্তত্র বর্ণাস্তরেহপি দৃশ্তেত, তথর্ণাস্তরং 
তেনৈব শক্ষণনিমিত্েনৈব, বর্ধেন বিনিদ্ধিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্রে-. 


দা ।” শমাদি. গুণ দর্শন করে ক্রাঙ্ছণাদি বর্ণ স্থির করাই, প্রধান 
৫৭ ] { 


শ্ীপ্রীসরত্বতী-সংলাপ - ! 


বাবহার। সাধারণতঃ জাতি দ্বার৷ যে ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয়, কেবল | 
সেটাই নিয়ম নহে। ইহা প্রতিপাঁদন কর্বার দন্যই ভাগবত “বঙ্গ; 
ফলক্ষণম্” শ্লোকের অবতারণা ক'রেছেন। যদি শৌক্রব্রাঙ্মণ ব্যতীত 
অশৌক্র ব্ৰাহ্মণে অর্থাৎ যা"র ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা নাই -এ'রূপ ব্যক্তিতে | 
শমাদিগুণ দেখা যায়, তাহলে তাকে জাতি-লিমিতে বাধা না কারে, 
লক্ষণ-দ্বার! অবশ্ তার বর্ণ” নিরূপণ করতে হ'বে। অন্যথা প্রত্যবায়গ্রস্ত 
হ'তে হবে। | 

অদ্বৈতাচাধ্য যে সময়. নদীয়ায় বাস কগ্র্তেন, সে সময় সেখানে 
অসংখ্য কুলীন ব্রাহ্মণের বাস ছিল। নবদ্বীপে মিশ্র, চক্রবর্তী, ভট্টা- : 
চার্ধ্যের অভাব ছিল না, তা'র সাক্ষ্য আমর! চৈতন্যভাগবতের মধ্যে ' 
দেগতে পাই। কিন্তু আচার্ষের অগ্রণী অদ্বৈতপ্রভু তার পূর্বপুরুষের : 
আহ-পাত্র প্রদান ক'র্বার মত একটিও প্রক্বত ব্রাহ্মণ খুঁজে পেলেন না। : 
য়ে যৰনকুলে আবিভূতি ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাক্র প্রদান ক'রে 
পিতৃপুরুষের সম্মান ক’রুলেন, আর হরিদাসকে ব’ল্‌লেন,_ তুমি খাইলে 
হয় কোটি ত্ৰান্মণ-ভোজন’ ৷ 


পঃকিন্তু বর্তমানকালে আপনাদের. বৈষ্ব-সমাজে এরূপ আচার 
নাই কেন? 


প্রভুপাদ--সবই কাল-প্রভাবে লুপ্ত হ'য়ে যায়। মহাপ্রভু যে-সকল : 
শিক্ষ! দিয়েছিলেন, আজকাল তা; কিরূপ বিকৃত হ'য়ে পড়েছে । আজ্- 
কাল ধর্থের নামে ব্যবসায়, ব্যভিচার, কপটতা, লোক-ঠকানটাই “বৈষ্ণব- 
ধর্ম” বনে বাজারে চ'ল্ছে। এ সকল সত্য কথা ব’ল্তে গিয়ে এককালে : 
শ্রটৈতগ্তভাগবতের লেখক ঠাকুর বৃন্দাবন, এমন কি ঠাকুর বৃন্দাবনের 
আরাধ্যদেৰ স্বযং নিত্যানন্দ প্রতু পর্য্যন্ত কিরূপ নির্যাতিত হ’বার লীলা ; 


রঃ ৫৮ ] 
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প্রকাশ করেছিলেন, তা'র আভাস আমরা ঠাকুর বৃন্দাবনের লেখনীতেই 
দেখতে পাই। লেখার ভিতরে সব কথা বিস্তৃতরূপে--পুহ্খানুপুজ্খরূপে 
থাকে না, অনেক সময় অনেক ঘটনার ভিতরে কতকগুলির কিছু-কিছু 
আভাসমাত্র থাকে । নিত্যানন্দপ্রভু এ'সব কথা প্রচার করেছিলেন 
ব'লে, নিত্যানন্দকে পর্যস্ত নিন্দা কর্বার লোকের অভাব ছিল না। 
তাই প্রতি কথায় কথার ঠাঁকুব বৃন্দাবনকে ব’ল্তে হয়েছিল, 
“তবে লাথি মারে! তা’র শিবের উপরে ॥৮ 

কতদূর নির্য্যাতিত হওয়ার পর ঠাকুর বুন্দাবনকে চৈতন্তচরিত 
লিখতে গিয়ে গ্রস্থমধ্যে লিখতে হ’য়েছিল, -প্রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিতয”, 
শ্বপাকমিব নেক্ষেত” ইত্যাদি । এমন কি ওঁ সকল লোক ঠাকুর 
বৃ্দাবনের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অমূলক গল্প রচনা করেছিল । ঠাকুর 
হরিদাস ষবনকুলে আবিভূতি হ’লেও ভগবস্তক্তগণ তাকে ব্রাহ্মণের গুরু- 
বিচারে সম্মান করুতেন; তাই যদুনন্দন আচার্ধা, রামানন্দ বস্তু প্রভৃতি 
অতি নস্াস্তকুলে উদ্ভূত পুরুষগণও হরিদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'বৃতে কৃঠ্িত 
হন নাই ; অদ্বৈতাচাধ্য হরিদাসকে পিতৃপুরুষের আ্রাদ্ধপাত্র প্রদান ক'বৃতে 
-শাস্তিপুরে নিজগৃহে হরিদাসের সঙ্গে একপঙ ক্তিতে মহাপ্রভুর প্রসাদ 


এহণ ক’রুতে কোন ত্বিধা বোধ করেন নাই। মহাপ্রভু স্বয়ং হরি- 


দাসের নির্ধ্যাণকালে হরিদাসকে কোলে করে নৃত্য করেছিলেন, সকল 
উক্তকে হরিদাসের পাদোদক পান করিয়েছিলেন। যা'দের এ সব 
আচরণ দেখবার চোখ নাই, তা'রাই বৈষ্ণবকে অত্রান্মণ-জ্ঞানে বৈষ্ণবে 
জাতিবৃদ্ধি ক'রে স্ব স্ব নরকের পথ পরিষ্কার ক’রছে। 

প৮-আপনি যে সকল কথা প্রচার করছেন, এতে অনেক লোকের 
ইসস্কার দুর হ*বে-_টবফব-জগতের অশেষ কল্যাণ হ’বে। 

৫৯ ] 


রী গ্রীসরম্তী-সংলাপ | 


প্রতৃপাদ- মহাপ্রভুর কথায় সমস্ত জগতের কল্যাণ হ'তে পারে, কারণ 
ইহা দোলো কথা নহে--এতে সবদীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা নাই । সকল জীবের। 
সর্বশ্রেষ্ঠ স্থবিধা যা'তে হ'তে পারে_-সব চেয়ে বড় স্বার্থ যাতে লাভ 
হ'তে পারে, সেরূপ কথা । 

পঃ-_আপনার পাতণ্ডিতা-প্রতিভা দেখে আমি বিশেষ আনন্দিত ও: 
স্তম্ভিত হলাম । 

প্রভূপাদ -এ আমাদের কিছু নয় | আমাদের ব্যক্তিগত কোন 
যোগ্যত| নাই__ইহা সব গুরুদেবের কথা । শ্রীকুষ্ণ হতে ব্রহ্মা-নারা-। 
ব্যাস-শুকদেব দিয়ে আমার গুরুদেব পর্য্যন্ত যে সনাতন সতোর কথা, 
নেমে এসেছে, সেই কথাগুলিরই আমি কীর্তনকারী মাত্র ৷ ৃ 

এইরূপ নানাবিধ হরিকথা হইবার পর পণ্ডিত প্রযুক্ত খ্যামন্ুন্র। 
চক্রবর্তী মহাশয়কে শ্রাগৌড়ীয় মঠের কতিপয় সেবক প্রভুপাদের সম্পাদিত: 
'হার্মণি্, বা সচ্জন-তোষণী পত্রিকা” “গৌড়ীয়” এবং গৌড়ীয় মঠের; 
প্রচারের উদ্দেগ্য-বিষয়ক কএকথানি পুস্তিকা প্রদান করিলেন। প্রভূপাদের। 
সম্মুখেই শ্রাগৌড়ীরমঠ হইতে প্রকাশিত এ্চৈতন্তচরিতামৃত ওয় সংস্করণ 
গর্থধানি ছিল, পণ্ডিত রক্ত শ্যামনুন্দর চক্রবর্তী মহাশয় সেই গ্রনথখানি: 
লইয়া কিছুকাল দেখিতে থাকিলেন এবং তিনি সেই গ্রস্থথানি পড়িবার 
জন্ত তাহার গৃহে লইয়া! যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ. করিলে তাহাকে সেই 
গরন্থণানি দেওয়া হইল। চক্রবর্তী মহাশয় প্রভুপাদের প্রকোষ্ঠ হইতে; 
নিয়ে অবতরণ করিয়া কিছু প্রসাদ সেবন ও ভগবদর্শন করিবার পর 
মোটরযানে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
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রন এরভগাদ ও অধ্যাগক ডাঃ গি, দোহা, 

[বর্তৃবান্‌ পাণ্চাভ্য-দৰ্শনের ভিত্তি-এল জীবসোস্বাষী প্রভু ও শল বলদেব 
বিদ্যাভূষণ- ঠাকুর ভক্তিবিনোদ_li৮ing 509:০০--ইচৈতন্ের রচিত শ্রন্থ_রেন্তারেও. 
বাট্‌লাঃ-_শব্ছ ও শব্ী--নামাপরাধ_শ্রীবৃত্তি ও পুত্তলিকা-ভভির সামৃতসিক্ধু- 
“রহ্ষটত্র" ও তব্তসুত’-_এমন্তাগ্বত ও বেদ্বাসন্তের ভায়--এচৈতন্তভাগবত--সংক্ষেপে 
ইচৈতন্তের সিদ্ধান্ত রস কি? _জবিলরসামৃভঘুর্তি শকৃফ্ণের অসমোরঘৃত্ব-আইডিয়া 
(শু) ও বাস্তব্নহা-_কুকের উপাসনা! কি ₹ চৈতন্তানুগতগণের দার্শনিক বিচার- 
প্রণালী- ঠাকুর ভভিবিনোদের “যুত 19০ 3০৫৮ প্রবন্ধ বৃষ্টৎস্ম ও সনাতনযর্শ্মের 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য _অচিদ্বাদ, অচিন্যাত্রবাদ, চিন্ছাবাদ্ঘ ও চিদ্বিলাস- 
সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্যদেশে প্রচার-সন্বন্ধে ইল প্রভুপাদ ও রবীক্নাখ ঠাকুর ] 

২৩৩৫ বঙ্গাব্দের ৭ই বৈশাখ, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ২*শে এপ্রিল শুক্রবার 
বেলা প্রায় তিন ঘটিকা ॥ কলিকাতা সেন্ট জেভিয়ার্ন কলেঙ্গের দর্শন- 
শাস্ত্র সর্বপ্রধান অধ্যাপক রোষান্ক্যাথলিক জেসইই, সমপ্রদায়ভূক্ত 
ধর্মাচাধ্য ডক্টর পি. জোঁহাব্স_ মহোদহ শ্রীল প্রতুপাদের নিকট গৌড়ীয়- 
বৈফব-দর্শনের কথ! শ্রবণার্থ ১নং উন্টাডিঙ্ষি জংশন-রোভ স্থ শ্রুগৌড়ীয় 
যঠে আগষন করিরাছেন। ধর্স্মাচার্য্য জোহান্্‌ হারষনিষ্ পত্রের একজন 
নিয়মিত ও মনোযোগী পাঠক। তিনি ভারতবর্ষীয়গণের দর্শনশাস্ব 
আলোচনার জন্ত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন! শ্রীগৌড়ীয় মঠের 
খস্থাগারে উপবিষ্ট হইয়া তিনি পরিপ্রশ্নমুখে'এল প্রতৃপাঘের উপদেশাবলী 
অঁবণ করিতে লাগিলেন = ! ; 

* উত্বাজ্ী ভাবার হে সকল. কৰোপকৰন হইয়াছেন, উহারই মধাসাধা - 


বস্বাহ্বাঘ ও তাৎপৰ্য্য প্রকাশিত হইল ৷ 
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ভ্ীপ্রীসরস্বভী-সংলাপ 


অধ্যাপক-_আমি আপনার সম্পাদিত 'হারমণিষ্' পত্র পড়িয়া থাকি।। 
বর্তমান পাশ্চাত্ত-দর্শন প্রতীচাদার্শনিক ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত । আমি! 
শঙ্কর, রামান্জ, মধব ও ব্লদেব অধ্যয়ন করিয়াছি । 

প্রভূপাদ_-আপনি বলদেব কি মূল পড়িয়াছেন ? 

অধ্যাপক-_নাঁ, তাহার ভাষ্যবের ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়াছি। 

প্রভুপাদ--মূল না পড়িলে অনেক সময় অনুবাদে ঠিক বিবয়টি: 
পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ বৈষ্বাধ্যাপকের. নিকট এই সব গ্রন্থ না: 
পড়িল, আমর! আসল জিনিষটি হৃদয়ধম করিতে পারি না। | 

অধ্যাপক-_-আপনার কথা সম্পূর্ণ সত্য । আমার শ্রীজীব গোস্বামীর 
গ্রন্থ অধ্যয়নের বিশেষ .ইচ্ছা আছে; তাহার দর্শন খুব উচ্চ দরের 
আমি কিছু-কিছু পড়িবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্ত তাহাতে প্রবেশ করা 
অত্যন্ত কঠিন বলিয়৷ মনে হয়৷ “হারমণিষ্টের" বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, 
আপনারা শ্ীজীব গোস্বামীর “ভক্তিসন্দর্ভ' প্রকাশ করিতেছেন; আম [ 
সেই গ্রন্থটি লইবার একান্ত ইচ্ছা । 

প্রভুপাদ_-বলদেব ও আ্জীবের মধ্যে কোন ভেদ নাই। বলেৰ | 

শ্রজীবেরই অনুগত; উভয়েই চৈতন্যদেবের অনুমোদিত অচিন্তা-: 
ভেদাভেদ-সিদ্বান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

অধ্যাপক- শ্ীজীবের দার্শনিক গ্রন্থ বড়ই দুরহ তাহার দারশনিক- ূ 
সিদ্ধান্ত বুঝা যায়_এইরূপ সরল ভাষায় লিখিত কোনও গ্রন্থ হইনে: 
ভাল হইত । ৃ 

প্রতুপাদ_-ঠাকুর ভক্তিবিনোদ__িনি « ‘সজ্জন-তোষণী’ পত্রিকার; 
প্রতিষ্ঠাতা, তাহার গ্রন্থরাজি শ্রজীবগোস্বামীর দাৰ্শনিক সিদ্ধান্তে 
সরল ও সহজ বিশ্লেষণ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থ-সমূহ পড়িবে; 
[ ৬২]! 








প্রভুপাদ ও ডাঃ জোহান্দ 


আপনি প্রীগীৰ গোস্বামীর যাবতীয় সিদ্ধান্তে অতি সহজেই প্রবেশ 
লাভ করিতে পারিবেন। তবে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থগুলির 
আলোচনার সন্দে-সঙ্দে 11576 59:০৪ হইতে কথা শুনা চাই । 

অধ্যাপক-__একথা ঠিক। living 508০6 ছাড়া কেবল পুস্তক 
পড়িয়া! নব বুঝা যায় না। 

প্রভূপাদ__সব বুঝা দূরের কথা, 1৮175 ১০৫০৩ হইতে না শুনিলে 
গ্রন্থের তাংপর্য্য উল্টা বুঝা হইয়া যায় । 

এই বলিয়া প্রভুপাদ ধশ্মাচাব্য অধ্যাপক জোহান্সকে ঠাকুর-ভক্তি- - 
বিনোদ-রচিত ‘Life and Precepts of Chaitanya Mahaprabhw, 
‘Nambhajan’ প্রভৃতি কএকখানা ইংরাজী গ্রন্থ উপহার দিলেন। 

অধ্যাপক আপনাকে যথেষ্ট ধন্তবাদ। আমি কৃতার্থ হইলাম । 
আমার এ সকল বিষয়ে বিশেষ. আগ্রহ আছে। আমি সময়স্সময় এজন্তু 
আপনার সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি, যদি আপনার 
অন্থমতি হয়। রর ন 

প্রভূপাদ--হরিকথা-কীর্ত্তনই আমাদের কৃত্য । যাহারা এ সব 
বিষয়ে আগ্রহান্বিত, তাহার! আমাদের বিশেষ বাঁকব। 

অধ্যাপক-_-চৈতন্দেবের রচিত কোন গ্রন্থ আছে কি %. 

প্রভুপাদ--না, তিনি কোন গ্রন্থ লিখেন নাই; তবে তিনি কতকগুলি 
মোক কীর্তন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রধান ৮টি শ্লোক 'শিক্ষাষ্টক* 
নামে পরিচিত । 

অধ্যাপক-_হা, আমি হারমণিষ্টে 'শিক্ষার্টিক* ও তাহার ব্যাখ্যা 

|| 


প্রভুপাদ__এই শিক্ষার্টকে অপ্রাকৃত-শব্দের পরম মাহাত্ম্য কী্ঠিত, 
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দতরীষ্টিসরত্বতী-সংলাপ 


হইয়াছে। প্রীচৈতন্তদেব যে অপ্রাকৃত শব্দের কথা বলিয়াছেন, তাহা 
ইভর-ব্যোম-জাত শব্দ নহে, উহ! পরব্যোম হইতে প্রকাশিত, কাজেই: 
তাহা আমাদিগকে পরব্যোমের সন্ধান দিতে পারে উহা সাক্ষাৎ ৷ 
চিদ্‌বিলাসময় পরর্রহ্ম। প্রায় ২৫ ব২সর পূর্বের একবার বর্তমান যুগের : 
ভদ্ধভক্তি প্রচারের মূল পুরুব ও 'সজ্জন-তোষণী’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত আমি ট্রেণে ব্রাপাঘাট হইতে কৃফনগরে 
যাইতেছিলাম। সেই সময় আমাদের প্রকোঠে বৃ্টধর্স্াচার্য্য রেভারেও ৷ 
বাটলার সাহেবও আসিয়া উঠিলেন। তিনি কৃষ্ণনগর যাইবেন।। 
আমাদের হাতে তখন ্রীহরিনামের যালিকা ছিল | র্রেভারেও, : 
- বাট্লার সাহেব আমাকে দেখিয়া! জিন্রাসা করিলেন-__“আপনারা কে? 
আমি বূলিলা্__“আপনারা যেমন ধর্্ম প্রচারক, আমরাও তাহাই। : 
আমর! শচৈভ্যদেবের ধর্শ প্রচার করি ।, রেভারেওু বাটলার বলিলেন, 

_ ভ্ীচৈতত্যদেবের ধর্খে বৃথা ভগবানের নাম লইবার প্রথা আছে কেন? ৷ 

আমাদের প্রতি আদেশ আছে; বৃথা ভগবানের নাষ গ্রহণ করিও না, 
আর চৈতন্তদেবের মতে পৌত্তলিকতারই বা প্রশ্ন দেওরা হয় কেন?" 

আমি রেভারেও বাট্লারকে বলিলাম,_“এই প্রাকৃত জগতে “ভগবানের 

representation কেবল মাত্র দুইটি আছে; তাহা ১) অগ্রাকৃতশব, 

বা শ্রনাম আর (২) ভগবানের নিত্য চিদ্বিলাস সবিশেষরপের 

অচ্চযাবতার । আমরা যে বস্তু হইতে বহু দূরে অথবা যে বত 

নিকট পৰ্যন্ত বর্তমানে পৌছিতে পারি না, সে বস্তুকে চরিত্র 

দর্শন, নাসিকেন্দরিয-দ্বাৱা দ্রাণ, রমূনেজ্ডিয়-দবার! আস্বাদন বা ত্বগিন্দিয 

ছার! স্পর্শ করিতে পারি :না। যেমন London t০৩wnকে এখানে 

বসিয়া দেখিতে পারি না স্বাণ করিতে পারি না__আন্বাদন করিতে 
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পারি না বা স্পর্শ করিতে পারি না__এই চারি ইন্দ্রিয়ের কোন ইন্দ্রিয়ের 
কাজই দূরস্থিত বস্তুর উপরে প্রযুক্ত হইতে পারে না; কেবলমাত্র 
কর্ণেন্িয়-দ্বার। দূরস্থিত বস্তুর অভিজ্ঞান পাওয়া যায্স। Londonএর 
বিষয় আমরা এখানে বসিয়া শ্রবণেন্দিয়-্বারা জানিতে পারি। "টরে 
টক্কা টেলিগ্রামের শব্দ লণ্ডন হইতে আমাদের কর্ণে লগুডনের বিষয় 
আমাদিগকে জানাইতে পারে । টেলিফোনে আমরা দূরের সংবাদ সব 
পাইতে পারি । পুস্তকে লণ্ডনের যে সকল কথা পড়ি, তাহা visualised 
sounds মাত্র । Scriptures are but the visualised revealed 
transcendental sounds. ( শাস্্রসমূহ অপ্ৰাক্ত শব্দের অৰ্চ্চা ৷ ) সহ্ত্- 
সহস্র বংসর পূর্বে বা যুগ-যুগাস্তর পূর্বে সাধুগণ যে-দকল শব্দ উচ্চারণ 
করিয়াছেন, তাহা আমরা লেখনীর মধ্য দিয়া শুনিতে পাই ; স্থতরাং 
গ্রন্থ বা লেখনীসমূহ-_শব্দের অর্চ্া । তবে ইতরব্যোম-জাত শব্দ যেমন 
—‘London’ শব্দটি ‘_০nd০॥ৌ* হইতে পৃথকৃ। 'Lond০n’ শব্দে ও 
তাহার উদ্দিষ্ট-বিষয়ে ব্যবধান আছে | ‘L০nd০৷’ শব্দটি উচ্চারণ- 
মাত্রেই কিছু আমাদের ০৭০০ প্রাপ্তি ঘটে না। কারণ, এটি মায়িক- 
জগতের শব্দ, এখানে মায়ার ব্যবধান থাকিবে । কিন্ত ঈশ্বরের নাম 
মায়িক-জগতের উৎপন্ন-শব্দ নহে; উহা পরব্যোষ বা বৈকুণ্ঠ হইতে 
অবতীর্ণ। সেই অবতীর্ণ অপ্রাকৃত-শব্দের মধ্যে মায়ার ব্যবধান নাই । 
সেই শব্ষই_-সাক্ষাৎ পরব্র্। সেই অপ্রাক্ৃত শব্দ যাহারা অনুক্ষণ 
উচ্চারণ করেন, উতহোদের অনুক্ষণ পরব্রদ্ষের সহিতই Communion 
(সঙ্গ) হয়। যাহারা বস্তুর নিকট হইতে দুরে, তাহারা যেরূপ শব্দের 
সাহাঘ্যে দুরস্থিত বস্তুর অভিজ্ঞান লাভ করে, আবার বস্তুর সম্মবস্থ 
হইলেও শব্দের সাহাযোই বজ্র স্ততি, প্রশংসা ও মহত্ব প্রকাশ এবং 
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তদ্বারা সম্যগভাবে সর্কে্িয়ের দ্বারা বস্তুকে উপলব্ধি করিয়| থাকে 
তদ্রপ ফল-লাভ-চেষ্টা (সাধন) ও ফলপ্রাপ্তি (সাধ্য) উভয়কালেই 
অপ্রাক্কতখকের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে । শব্দ-ব্রহ্ষের উচ্চারণ 
বা নাম-সংকীর্ভনকেই সর্বাচার্যা-শিরোমণি জগদ্গুরু প্রীচৈতন্তদের ' 
‘সাধন’ ও ‘সাধ্য’ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । আমি রেভারেগড ' 
বাটুলারকে আরও বলিলাম,: 4) ৮৫1, ভগবানের নাম বৃথা গ্রহণ: 
করা) কাহাকে বলে? যাহাতে ভগবানের কোন interest ( প্রয়োজন 


বা স্বার্থ ) নাই, কাহারও ব্যক্তিগত তাতকালিক অপূর্ণ স্বার্থ ব! কামনা ৷ 


আছে, তাহাকেই 10 ৮21 বলে। যেমন আপনার খাওয়ার জন্ত 


আপনার ভৃত্য যদি আপনাকে ডাকে, আপনার সখের জন্য আপনার : 


্ত্ী-পুত্রাদি যদি আপনাকে ডাকেন, তাহা কি ৷ ৮210১? এপ না. 
ডাকাই বরং 10 ৭, ! ভগবানের ভক্তগণ ভগবান্‌কে নাম-: 
ংকীপ্তন-সহযোগে ডাকেন __ ভগবানের স্থখের জন্য __ ভগবানের | 
সেবার জন্য ; তাহাদের নিজের কোন কামনা-পরিতৃপ্তির জন্ত নহে। : 
মাহাদের thought idolised (চিন্তা ব্যুৎপরপ্ত-বৎ জড়ে আসক্ত): 
হইয়া গিয়াছে, তাহারাই ামৃদ্তিকে ৭9০1, (পুত্তলিকা) দেখে, আমাদের | 


তাতে কোন অহ্থবিধা হয় ন|। শ্রীবিগ্রহ,-_বৈকুঃ্থ চিদ্বিলাস- 
ভগবানের নিত্য-রূপেরই প্রাপঞ্চিক-জগতে করুণাময় অবতার। তাহা 


ভগবং্-ম্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন । বৈষ্ণবগণ জড়ের আকার বা 


জড়নিরাকারান্তর্গত ঈশস্বরূপ কল্পনাকারী-_পৌত্তলিক নহেন। তবে 
যাহারা প্রারুতবুদ্ধি লইয়া বিচার করে, তাহাদের চিত্তে প্রতিফলিত : 


যাবতীয় জড়াবস্থিত মৃদ্ভিই পুত্বলিকা। যাহারা নিব্বিশেষবাদী বা 
ব্তজ্ঞানাভাবে যাহারা জড়কে ‘ঈশ্বর’ বলিয়া পৃজা করে, তাহার! কাল্পনিক 
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নিরাকারাশ্রিত পৌত্তনিক। আমরা চেতনময় শ্রমৃত্তিকে ‘জড়পিণ্ড' না 
জানিয়! মন্ত্রের দ্বার চেতনের দ্বারা উপাসনা করি । চেতনের বৃত্তি-দ্বারা 
ভগবানের সঙ্গে conmunication হয় ॥ যাহাদের চিন্তাত্রোত ও বৃদ্ধি 
অঠেতনের দ্বার! বিজড়িত হইয়াছে, যাহারা অচি দ্বর্শন-ব্যতীত চেতনের 
অন্ত কোন ব্যবহার *জানে না, তাহারাই অঙ্চ্যাবতারকে ৭৫০1 মনে 
করে। শ্রীনাম-দারা শ্রীমৃত্তির সেবা হয়__চেতনের দ্বারা চেতনের সেবা 
হয়৷” রেভারেও বাটলার আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, আপনাদের 
নবদীপের অনেক বড় লোকের সহিত__বাংলার অনেক পণ্ডিতের 
সহিত--অনেক প্রাচীন ব্যক্তির সহিত আমি এ বিষয়ে আলাপ করিয়াছি, 
কিন্তু তাহারা কেহই এরূপ intelligently (বুদ্ধিমত্তার সহিত ) উত্তর 
দিতে পারেন নাই। রেভারেও, বাটলার উত্তর শুনিয়া বিশেষ সন্তষ্ট 
হইয়াছিলেন । 

অধ্যাপক-_ আমিও আপনার কথা শুনিয়! খুব আনন্দিত হইলাম'। 

প্রভুপাদ্ অধ্যাপক জোহান্স, সাহেবকে দেব-নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত 
শ্রগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত, এমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত 
"শিক্ষাদশকমূলম্‌” নামক গ্রস্থট প্রদান করিয়া বলিলেন, আপনি এই 
গন্থানি পাঠ করিবেন। ইহাতে এঁচৈতন্তদ্দেবের শিক্ষা সংক্ষেপে অতি 
হন্দরভাবে বণিত হইয়াছে। ্রীসস্তকিবিনোদ ঠাকুর শীল জীবগোম্থামীর 
সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই সমস্ত এস্থ লিবিয়াছেন। তাহার সমস্ত গ্রন্থ 
অল জীব ও শ্রীবলদেবের পরিশিষ্ট-স্বরূপ । আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টাও 
জল জীবেরই পদাঙ্কাহুসরণ। 

অধ্যাপক__আপনানের দর্শন-শাস্তরে ভগবানে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ ও 


টি কথা অতি দৃঢ়ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। এরূপ শরণাগতির 
= ৬৭ ] 


হু 
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কথা অন্তত্র কোথায়ও আছে বলিয়া মনে হর না। আমি “হারমণিষ্টে 
শরণাগতির ইংরাজী-তজ্জমা পড়িয়া খুব আনন্দিত হই। | 
প্রভৃপাদ-শ্ীল রূপ গোস্বামী যিনি শ্ীচৈতন্তদেবের একজন 
প্রিয়তম পাধদ__ধাহাতে শ্রীচৈতন্তদেব তীহার সর্কশক্ত সঞ্চারিত, 
করিয়াছিলেন, তিনি “্ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে যড় বিধা শরণাগতির কথা: 
লিখিয়াছেন। “ভক্তিরসামৃতসিন্ধু” গ্রন্থখানা ভক্তির বিজ্ঞান, স্বৃতরাং 
তাহাতে যেক্প ভক্তির সুষ্ঠু বিশ্লেষণ আছে, তাহা অদ্বিতীয় । 
প্রতৃপাঁদ অধ্যাপক জ্োহান্দ, যহোদয়কে্রীমত্তকিবিনোদ ঠাকুর-রচিত: 
‘ভত্বসথত্র’ গ্রস্থখানি উপহাত্র প্রদান করিয়া বলিলেন,_-এই গ্রস্থধানিতে ৷ 
বৈষ্ণব-দর্শনের যাবতীয় কথ! সত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে; ব্রহ্মস্থত্রে যেরূপ ৷ 
সংক্ষেপে শ্রুতির তাংপর্যয গ্রথিত রহিয়াছে, তত্ব্থত্রেও মেইরপ : 
বেধান্তভাস্ত-ভাগবতের সিদ্ধান্ত ও তাৎপধ্য স্বল্লাক্ষরে অতি সুষঠুরণে : 
গ্রথিত হইয়াছে । আচারবান্‌ বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন না 
করিলে কখনও ব্রহ্মস্থত্রের প্রকৃত তাৎপৰ্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় ন!। ভাগবত ৷ 
ব্ৰহ্মসূত্রের অকুত্রিম-ভাস্ত। জীব গোস্বামীর যাবতীয়-গ্রস্থ ভাগবত- : 
অবলম্বনেই রচিত। গোস্বামিগণের যাবতীয় গ্ৰন্থও তাহাই। ভাগবডই | 
বেঘাত্তস্থত্রের মূল ভাস্ব_এই কথা শ্রীজীব গোস্বামী বিরহ 
জানাইয়াছেন। শঙ্করের ভাষ্য__বিজাতীয় (reign) ভাষ্য, আর 
ভাগবত স্বয়ং স্ুত্রকর্তার স্থত্রের ভাস্য বলিয়। তাহাই একমাত্র প্রকৃত ৷ 
ভাষ্য। বেদাস্তের প্রকৃত তাৎপর্য একমাত্র ভাগবতেই পাওয়া ষায়। : 
যদিও ভাগবতে নানা প্রকার ইতিহাস ও আখ্যায়িকা রহিয়াছে, তি 
ইহাই একমাত্র পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দাশনিক-শাস্ব। | 
অধ্যাপক-_চৈতন্তভাগবতের কথা বলিতেছেন কি? 
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্রতুপাদ__চৈতন্তভাগবত ভিন্ন পুস্তক, শ্রীমস্ভাগবতের কথা বলিতেছি ! 
উহ! ফরাসীভাবার অনুদিত হইগ্রাছে | ইংরাজী ভাষায় অসম্পূর্ণ অনুবাদ 
আছে মাত্র ৷ 
অধ্যাপক--শ্ৰীম্যাগবত ফরানী-ভাষার অনুবাদের আমি কিছুদংশ 
গড়িয়াছি । 
প্রতুপাদ_আপনি যে শ্রচৈতন্তভাগবতের কথা বলিলেন, তাহা 
ইংরাজী-ভাবায় অনৃদিত হইতেছে এবং হার্খবনিষ্ট, সাময়িক পত্রে কিছু কিছু 
প্রকাশিত হইস্কাছে। 
অধ্যাপক_হা আমি দেখিয়াছি, অতি স্বন্দর অনুবাদ হইতেছে । 
আমি তাহা খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করি। সামার একখান! 
চৈতন্ঠ ভাগবত আবশ্তক । 
প্রভুপাদ _আমাদের চৈতন্যভাগবতের মূল সংস্করণ নি:শেষিত 
হইছে । এক্ষণে নৃতন সংস্করণ বিস্তৃত-ভাব্যের সহিত প্রকাশিত 
হইতেছে, তাহা প্ৰকাশি = হইলে আপনি পাইতে পারিবেন । 
অধ্যাপক-_-আপনি কুপাপূর্ববক শ্রচৈতন্তদেবের মত সংক্ষেপে বলুন ॥ 
প্রভুপাদ --ইচৈতন্পৰেবের মত আন্রা একটি প্রাচীন শ্লোক সৰ্যক্ষেপে 
এইবপ শুনিতে পাই := 
“আবাধ্যো ভগবান্‌ ব্রদ্েশতনস্তদ্ধাম বৃন্দাবনং 
রম্যা কাচিছ্পাসনা বজবধূবর্গেন ষা কলিত!। 
প্রমস্ভাগবতং প্রমানযমলং প্রেম! পুষর্থো মহান্‌ 
উচৈতন্তমহাপ্রভোম তমিদং তত্রাদরে! নঃ পরঃ ৪ 
--ভগবান্‌ ব্রজেন্্রনন্দন ইকৃষ্ণ এবং তদ্ধপবৈভব এ্রধাষ বুন্দাবনই 
আরাধ্য বস্তু । ব্রজবধৃগণ যে তাঁবে কৃষ্কের উপাসনা করিয়াছিলেন, 
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সেই উপাসনাই সর্বোতকষ্ট। প্রীমস্তাগবতই-নিৰ্শল শব্দ-প্রমাণ এবং: 
প্রেমই_-পরম পুরুষার্থ, ইহাই শ্রীচৈতন্থমহাপ্রভূর মত। সেই সদধান্েই 
আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর নাই । [ 

শরীরে ভগবৱার পূর্ণ-বিকাশ। প্রীরুঞ্ণ ত্রিবিধ প্রতীতিতে তন্তু | 
অধিকারী ভক্তগণের নিকট প্রকাশিত হন । সেই ত্ৰিবিধ প্রতীতি : 
সকলেই পূর্ণ প্রতীতি। উহা শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্ম বা ব্রহ্ধ-প্রতীতির ন্যায় | 
আংশিক বা অসম্যক্‌ প্রতীতি নহে। এ ত্ৰিবিধ পূর্ণ প্রতীতি পূর্ণ, ৷ 
পূর্ণতর ও পূর্ণতমরূপে প্রকাশিত। ভগবানের এই ত্ৰিবিধ পূর্ণ-প্রতীতি 
দ্বারক', মধুর! ও বৃন্দাবনে প্রকাশিত । দারকার রুষ্ধের পূর্ণ প্রকাশ, ৷ 
মখুরায পূর্ণতর এবং ব্রজে পূর্ণতম। আমরা চতুর্দশ ব্রদ্মাণ্ডের অন্তর্গত 
লোকে বাস করি । এই চতুদ্দশ-ব্রহ্মা ও অধ:সপ্তলোক ও উদ্ধ-সপ্তলোক : 
লইয়া গণিত হয়। উর্ধ-সপ্তলোক-মধ্যে ভুলোকই প্রথম। ভূ, ভুবঃ ও ৷ 
্বর-_এই ত্রিবিধ লোক সকাম পুণ্যকামী গৃহমেধিগণের ভোগ-স্থান। : 
আর তদুদ্ধবর্তী মহত জন, তপঃ ও সত্য_এই লোক-চতুষ্ট় অগৃহন্থ- 
ব্যক্তিগণের প্রাপ্য স্থান। এতন্সধ্যে উপকূর্ব্বাণ অর্থাৎ ধাশারা নিদিষ্ট : 
সময় উুগৃহে বাস করিয়া! গুরু-দক্ষিণা প্রদানপর্ব্বক সমা 
তাহাদিগের প্রাপ্য স্থান__মহলের্ণক। নৈষ্িক-্রহষচারী অর্থাৎ ধাহারা ; 


আজীবন গুরু-গৃহে অবস্থান পূর্বক ত্রহ্মচর্ধ্য-ব্রত পালন করেন, তাহাদিগের : 
প্রাপা-স্থান_ জনলোক, বান 


এবং যতিগণের প্রাপ্য 


বর্তন করেন, 


প্রস্থাশ্রযিগণের প্রাপ্য স্থান-_তপোলোক 
স্থান_সত্যলোক। কিন্ত যাহার! ভগবস্তুক্ত, 
সেই সকল পুরুষ দুলভ বৈকু$-লোক 


শা করেন। সেই বৈকুঠেরও 
উপরে হারকা, তদুপরি--মধুর, ত্ুপরি-গোলোক-বৃন্দাবন। এই 
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সকল ধাম ভগবানেরই অন্তর-অঙ্গে যে সত্তা-বিস্তারিণী শক্তি আছে, সেই 
শক্তির ছারা প্রকাশিত। পরব্যোমে ষে যে ধাম আছে, সেই সেই 
ধামই এই প্রপঞ্চে আবিষ্কৃত হুইয়া থাকে । অপ্রপঞ্চে যাহা নাই, তাহ! 
প্রপঞ্চেও থাকিতে পারে না৷ বুন্দাবনের অপ্রকট-লীলাম্গগত-প্রকাশই 
_গোলোক । ছল-সম্পর্ক-শৃগ্গ হইয়া সরোবরে যেমন পদ্ম অবস্থান করে, 
তদ্রপ প্রপঞ্চসম্পর্ক-শূন্ত হইয়া গোলোক পৃথিবীতে অবস্থান করেন। 
যাহাদের চিত্ত সেবোসনুখ নহে, তাহারা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ ধাষের 
অপ্রাক্কৃতত্ব অনুভব করিতে পারে না । অযোধ্যা, দ্বারকা, শ্রপুরুষোত্তম- 
ক্ষেত্রাদি বৈকুণঠেরই প্রদেশ-বিশেষ। বৈকু$-হৃখ হইতে অযোধ্যা-সুখ 
মহত, অযোধ্যা-স্ুথ হইতে দ্বারকা-স্থুখ মৃহভর ; গোলোকবাসিগণের ষে 
সুখ, তাহা সঙ্ল সখের শিরোমণি । বস-বিশেষের তারতম্যই এই 
হখতারতমযোর কারণ | গোলোকে যে দুঃখ বর্তমান আছে, সেই 
ছুখেসকলও সমস্ত সুখের মন্তকোপরি নৃত্য করে। আর তথায় যে শোক 
বর্মান আছে, সেই শোকও সমগ্র আনন্দরাশির উপর পুনঃ পুনঃ নৃত্য 
করিয়া থাকে ; সেখানকার দুঃখ-শোক প্রভৃতি-পরমানন্দেরই পু্টিকারক। 
শচৈতন্যদ্েব এই বৃন্দাবনেশ বা গোঁকুলেশের সেবাহ্সন্ধানেরই শ্রেষ্ঠতা 
প্রতিপাদন করিয়াছেন । সমগ্র বিষ্ণুর অবতারের মুল অবতারী__ 
সং ভগবান্‌ শীকবষ্ণ । সেই কৃষ্ণ দ্বারকেশ, মখুরেশ ও গোকুলেশরূপে 
প্রশাশিত। শ্রীচৈতন্তদেব গৌকুলেশ-কৃষের কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণে 
পঞ্চ মুখারস বর্তমান ;! তিনি স্বয়ং রসসাগর ৷ 

অধ্যাপক ‘বস’ কাহাকে বলে ? 

প্রভুপাদ-- শ্রব্ধপগোস্বামী “্ভক্তিরসাম্ৃতসিন্ু* গ্রন্থে রসের এইরূপ 
না দিয়াছেন। আমাদের বক্তব্য-রস অড়রস নহে। জড়রস সেই 
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প্ীপ্রীসরস্থতী-সংলাপ | 
অপ্রারুত-রসেরই হেয়, বিরুত, খণ্ড প্রতিকলন মাত্র । বনের সজ 
এই-_ ূ 
“ব্যতীত্য ভাবনাবস্ম যশ্চযংকারভারভূঃ। | 

হৃদি সত্বোজ্জলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতিঃ ॥” 
= ভাবনার পথ অতিক্রমপূর্বক চম২কারাতিশয়ের আধার-স্বরূপ যে: 
স্থায়িভাব শুদ্বদব-পরিমাজ্ভিত উল্জল-হৃদয়ে আত্বাদিত হয়, তাহাই রম 
বলিয়া বিবেচিত হয় । এই রসের দ্বিবিষ শ্ালম্বন-__আশ্রর-আলম্বন 6: 
বিষয়-আলম্বন! যাহার উদ্দেস্তে রতির প্রবৃত্তি হয়, তিনি-_ “বিষয়; 
আলম্বন” এবং যিনি ও রতির আধার, তিনি-_“আশ্রয়-আলম্বন” | জগতে: 
বিষয় ও আশ্রয়ের বহুত, কিন্তু মূল আদর্শে বিষয় একমাত্র এক অন্ব্তর, 
তিনিই কৃষ্ণ; তাহারই সমস্ত আশ্রিতবর্গ ৷ কৃষ্ণ আশ্রিতবর্গের কাহারও, 
নিকট নিরপেক্ষ, কাহারও প্রভূ, কাহারও সখা, কাহারও পুত্র, কাহারও 
কান্ত বৃন্দাবন, যমুনা, কদম্বৃক্ষ, পুলিন, বংশী, গাভী, বেত্র, বিষাণ ৷ 
প্রভৃতি অচেতনপ্রায় চিন্ময় বস্তু শান্ত রসের আশ্রয় । কৃষ্ণ তীহার 
অুগতবর্গের প্রভু । রক্তক, পত্রক, মধুকষ্ঠ প্রভৃতি তাহার অনুগামী 
ভৃত্য ৷ শ্রফ গোপগণের সখা। ত্রজে শ্রদাম, স্থদাম, বস্ুদ্বাম এ তৃি। 
তাহার প্রিয় সথা। এ্। ও মাবুধ্যভেদে ভগবতীর প্রকাশ ছিবিধ। 
নরুলীলার অপেক্ষা না করিয়াই যে পরমৈশ্বর্ধ্যের আবির্ভাব, তাহাকেই। 
Bs যেমন শ্রীক্ণ পিতা বসুদেব ও জননী দেবকীর নিকট, 
চতুতু স কূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, অজ্জু্কে যোগৈশ্বর্্য প্রদরপ। 
করিয়াছিল, সেই প্রকাশ ভগবানের এশ্বধয-প্রকাশ । আর পরমৈষ্্। 
EE অতিক্রম ন! হয়, তাহাকে “মাধু 
: হরণকালে কু স্তন-চ্ষপরূপ নর-বালকচেী। 
[ 4২]! 
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প্রভুপাদ্ ও ডাঃ জোহাব্দ, 


প্রদর্শন করিয়াছিলেন ৷ দীর্ঘ রজ্জুন্ধার! যশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে 
না পারিলেও শ্রুকু্* জননীর ভয়ে ভীত হইবার লীলা দেখাইয়াছিণ্নে । 
বাল্য-লীলাম্ম কোমল-চরণের আঘাতে অতীব কঠিন শকট পাতিত 
করিয়াছিলেন । এই সকল কার্যে শ্্ররুষ্ণের পরমৈশ্বধ্য প্রকাশিত 
হইলেও উহা নর-ল লাকে অতিক্রম করে নাই । আবার শ্রীক্ুশ্ের 
পরমৈশ্বধ্য থাকিলেও কোথায়ও তিনি তাহ! প্রকাশ না করিস্থা সাৰান্ত 
নর-বালকের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন; যেমন দরি-ছুষ্ধ-চৌধ্য প্রভৃতি। 
সমস্ত শাস্ব শ্রীকুককে পরমেশ্বর বলিয়! স্তব করিলেও যশোমতী তাহাকে 
তাহার সামাগ্ত পুত্র-মাত্রই খ্চার করিয়াছেন ॥ বিনি নিখিল বিশ্বের 
পালকগণের পালক, সেই এীকৃষ্ণকে নন্দ-যশোদা তাহাদের পাল্য জ্ঞান 
করিয়াছেন। সখাগণ অতিশয় বিশ্ম্ত-সহকারে শ্রীকৃষের স্বন্ধের উপরে 
আরোহণ করিয়া নানাবিধ ক্রীড়া করিয়াছেন ৷ জদেবীগণ শ্রীফকে 
দেবগণের হারা বন্দিত দর্শন করিয়াও তাহাকে কান্ত জ্ঞান করিতেন ॥ 
শীকফ্-চরিত্রেই একমাত্র পরিপূর্ণতা রহিয়াছে! ইহাই মূল আদর্শ । 
এই পরম উপাদেয় মূল আদর্শের বিকৃত প্রতিফলনই মায়িক জগতের 
অনিত্য, হেয়, খগরস-সমূহ। প্রীক্ণে কোনপ্রকার হেয়তা আরোপিত 
হইতে পারে না। ব্রজ-গোপীগণের সহিত যে শ্রীকফ্ণের লীলা, তাহা 
এই প্রাকৃত রাজ্যের অন্তর্গত নহে। প্রাক্কত-রাজ্যে বিন্দুমাত্র অভি- 
নিবেশ থাকা পর্য্যন্ত তাহা আমাদের বুদ্ধির গোচরীভূত হয় না॥ 
অধ্যাপক--অতীব কঠিন বিষয় । বিশেষ প্রণিধান-ষোগ্য | 
প্রভূপাদ__কোন-কোন পাশ্চাত্যদেশীয় ব্যক্তিগণ কৃফলীলার তাৎপর্ব) 
বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে “অশ্লীল” মন্টেকরেন, কেহ ব! ক্ষপক- 
ডে করিষা সেই অশ্লীলতাকে শ্ীলতায় পর্য্যবসিত করিবার চেষ্টা 
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করিয়াছেন; কিন্তু উভয় চেষ্টরই কোন মুলা নাই। কৃক্ক-টরিত্র ১. 
death blow to অক্ষজজ্ঞান (অক্ষ জ্ঞানের পক্ষে নিদীরুণ লগ্ুড়াঘাত। 
সদৃশ ) | So-called morality is rather stumbling block to 
কষ্ণপাদপদ্ম | (বরং তথাকথিত নীতি কৃষ্ণপাদপদ্মের পক্ষে বুদ্ধি 
ভ্রংশের হেতু ।) কৃষ্ণ স্বরাট্‌-পুরুষ, নিরস্কুশ ইচ্ছাময়, পরম-্বতত্্) 
মৃতরাং তাহাতে “অশ্লীলতা” বলিয়া কোনপ্রকার জিনিষ থাকিতে গার, 
না। তাহার সমন্তই "লীন অর্থাৎ পরম শোভাযুক্ত। বস্য-জীবের 
পক্ষেই শ্রীল’ ‘অশ্লীল'-বিচার। কিন্তু কৃষ্ণ All-powerful, Absolute 
( সর্বশক্তিমান্‌, নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময় ) অধোক্ষজ। 

অধ্যাপক কৃষ্ণ ও বৃন্দাবন-স্ধন্ধে আপনি যে-ভাবে বর্ণনা কিরে 
সেই ধারণা অতি সুন্দর । 

প্রভুপাদ_ইহ! কেবল ‘আইডিয়া? বা ধারণা-মাত্র নহে, হং 
বাস্তব-সত্য। এই জগতের কাব্য বা সাহিত্যের কথার মত ইহা কেবল: 
ক্থামাত্র নহে; যাবতীয় সাহিত্য ও কাব্য শ্রীরুফের পদনখ হইতে: 
প্র্থত। বৃন্দাবন সমস্ত অপ্রাকৃত সাহিত্য ও কাব্যের লীঠ।। 
জগতের সাহিত্য ও কাবাসমূহ_যাহার এক একটি ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখা: 
আালোচনা করিতে করিতেই প্রাকৃত লোক] মুঞ্ধ, বিস্মিত ও মোহিত: 
ইইয়া পড়েন, তাহা সেই. অপ্রাঞ্ত, অখণ্ড, অনন্ত সাহিত্য-বৈচিত্োর 
হেয়, সাস্ত ও খণ্ড বিরুত প্রতিফলন মাতর। 

172 ঈাপুর্বক কৃষ্ণের উপাসনার কথা বলুন। 

প্রভুপাদ-_-ব্রজবনিতাগণের রচিত উপাসনাই কৃষ্ণের উপামনা। 
পুর্ব শুনিয়াছেন, ত-পূর্ণশজিমান,  নিরন্থশ-ইচ্ছামর। পট 
শক্তিমানের একটি পূর্বণক্তি আছে, মেই একই শক্তির তিন রগ, 
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প্রভূপাদ ও ডাঃজোহাল্স, 


কার্য্য,_(১) আনন্দ বা রসাম্বাদন-দান, (২) কর্তৃত্ব-পরিচালন বা 
ভোক্তৃত্ব-সম্পাদন, (৩) সত্তা-প্রকাশন বা অস্তিত্ব-বিধান। প্রথমোক্ত 
শক্তির নাম হ্লাদিনী, দ্বিতীয় প্রভাবের নাম সম্বিং, তৃতীয় প্রকাশের 
নাম সন্ধিনী। রুঝ্খের যাবতীয় ভোগ্য-বস্তই সন্ধিনীর পরিণতি । 
কৃষ্ণের ধাম, কৃষ্ণের অবয়ব,.কৃষ্ণের বিলাসের উপকরণ প্রভৃতি যাবতীয় 
চিদ্বৈভবকে এই সক্ধিনী-শাক্তি প্রকাশ করিয়া কৃষ্ের সেবা করিতেছেন; 
সম্বিৎ-শন্তি ভগবানের অঙ্গুভব-কর্তৃত্ব, আনন্দের ভোক্তৃত্ব উপলব্ধি এবং 
অদ্বয়জ্ঞানে ভগবজ জ্ঞানের অনুভব করাইয়া! কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন; 
হ্লাদিনীশক্তি রসের বিবদ্ধন ও নব-নবায়মান রস-চমংকারিতার জন্ত 
আপনাকে বনুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন | ইঁহারাই ব্রজবনিতা; 
ব্রজবধৃগণ মূর্তিমতী কুষ্ণগ্রীতি-পরা কাষ্টা, রুষ্ণাকবিণী শ্রীরাধারই কায়- 
বিস্তার। শ্রীরাধা--কৃষ্ণের যাবতীয় এশ্বরী শক্তির মূল আশরয়-ম্বরূপা। 
এই চিল্লীলা-মিখুন ( Divine ০০) একস্বরপ হইয়াও আস্বাদক 
এবং আস্বাদিতরূপে দুই-দেহ 1 Mahaprabhu comes to establish 
Service through subordination to Srimati Radhica. 

অধ্যাপক-_ইহা! অতীব উচ্চ দার্শনিক তত্ব ৷ 

গ্রভুপাদ-_ইহ1 জগতের অন্তান্ত দশটা দর্শনের অন্যতম বা উহাদের 


| তুলনায় উচ্চদর্শন নহে-_ইহ! অধোক্ষজ অসমোর্দ দার্শনিকতত। শ্রীল 


জীব গোস্বামী তাহার ষট সন্দৰ্ভে অধোক্ষজের সংজ্ঞা এইরূপ দিয়াছেন, 
Godhead or Krishna is He Who has reserved the absolute 


| right of not being exposed to modern human senses. যাহা! 





ইন্জিয়জ জ্ঞান মাপিয়া লইতে পারে না, তাহাই--অধোক্ষজ। সেই 
অপ্রাক্কত জ্ঞান কেবল সেবোন্ুখ ইন্জরিয়ে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন, তখনই 
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তাহা উপলব্ধির বিষয় হয়, নতুবা, রুষ্ণতব জাগতিক সর্ধ্বতেষ্ঠ পাণ্ডিত্য, | 
সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমন্তা, বিচারশক্তি কিছুর দ্বারাই আংশিক- | 
ভাবেও জান। যায় না । অথচ অনেকে তাহাকে প্রারৃত-সাহিত্য বা; 
দর্শনের মত মনে করিয়। ভোগ্য বুদ্ধিতে তাহা আলোচনা করিতে যায়। | 
তাহাদের কাছে অধোক্ষজ বস্তু কখনও প্রকাশিত হন না। আমরা: 
বর্তমানে সৃষ্টিকর্তার দ্বার যে সকল ইন্দিয়সরগ্রামে ভূষিত হইয়া ছি, ত 

দ্বাবা কখনও চতুর্থ বা পঞ্চম আয়তন মাপিয়া লইতে পারি না_- 
পারিয়া অনেক সময়েই “to the infinity” বলিয়া হা ছাড়িয়া বাচি। ৷ 
বৈহুঠ বা অধ্োক্ষন্ৰ বন্ত ‘তুরীয়’ ( ততুর্ম), কাজেই তাহাকে ধারণা: 
করিতে অসমর্থ হইয়। আমর। নর শেষ" বলিয়! গোঁজামিল দিতে চাই ।। 
কিন্তু অধোক্ষ্র তুরীর পূর্ণ বস্তু কখনও নির্বিশেষ নহেন। \ 
অধ্যাপক-_হা, হ। (অত্যন্ত আনন্দনহকারে), অতীব স্থন্দর a 
প্রভুপাদ -অধোক্ষজ অদ্বরতত্ব যতই তাহার অপ্রাক্কৃত গুণসমূহকে 
অপসারিত করিয়া প্রকাশিত হন, ততই তিনি ‘“নির্ব্বিশেষ’, নি নরাকার' | 
প্রভৃতি বলিয়া বিবেচিত হন, ইহাও একপ্রকার পৌত্তলিকত।৷| 
অধোক্ষজ-তন্ব পরম স্বতন্ত্র, তাহা জীবের বিচার-বুদ্ধি-দ্বারা উদ্ভাবিত 
কোন বস্তু নহে। উদ্ভাবিত বা কল্পিত বস্তুই পুত্তলিকা। জীব তাহার; 
উদ্ভাবনী শ্তি-দ্বারা যে বস্তুকে ‘সবিশেষ’ বা ‘নির্ক্বিশেষ? বলিয়া ধারণা: 
বা কল্পনা করে, কিংবা গড়িয়া তোলে, যাহাকে “সাকার, বা “নিরাকার: 
বলিয়া থাকে, সে সকলই পুত্তলক|। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ বা পরব 
সেইরূপ “বিশেষণ 'নির্ধশেষ ‘সাকার? বা ‘নিরাকার? পুত্তলিকা নহেন।। 
আমরা অধোক্ষ তত্বের নিকট challenging attitude (শা! 
প্রবৃত্তি ) লইয়া কখনও উপস্থিত হইতে পারিব না, উহার নাম তর্কপন্থা!, 
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| 











| 


প্রভুপাদ ও ডাঃ জোহান্স, 


আ্রামাদিগকে বিনীতভাবে তাহার নিকট উপস্থত হইতে হইবে। 
Godhead can Himself take initiative. Thousands of our 
exertions can never lead to Him. আমরা আমাদের ইতি 
দ্বারা যাহা মাপিয়া লইতে পারি_বিচার করিতে পারি_হয় নয়’ 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি-যাহার সীমা নির্দেশ করিতে পারি, তাহা 
খণ্ড বস্তু । কেহ বলেন, ভগবান্‌,_সাকার; কেহ বলেন, ভগবান্‌_- 
নিরাকার; কেহ কেহ বলেন,_-ভগবান্‌ প্রথমে সাকার, চরমে নিরাকার, 


৷ এইরূপ তথাকথিত সাকার ও নিরাকারবাদী সকলেই বৈকুণ্ঠবস্তুকে 
৷ জ্বাগতিক স্থান, কাল ও পাত্রের সহিত গোলমাল করিয়া ফেলেন । 


অধোক্ষজ ভগবান্‌ কখনই আমাদের কোন প্রকার হাধিপত্য বা কবলের 


| অন্তৰ্গত হন না। পরিদৃশ্ঠমান দেশ, কাল, পাত্র কখনও বৈকু$ঠ 
 গরমেশ্বরে আরোপিত হইতে পারে না। এই অক্ষ জ্ঞানই আমাদের 


ভগবদ্‌ দর্শনের পক্ষে পরম অন্তরায় ; এই জন্যই শ্রীল জীব গোগাম্পাদ 
বলিয়াছেন যে, যাহা হইতে অক্ষজ জ্ঞান নিরস্ত হইয়াছে, তিনিই 
ভগবদ্বস্ত। চৈতন্তের প্রকৃত অনুগত ভত্তগণ কখনও কোন প্রকার 


৷ ব্যক্ত বা অব্যক্ত, স্থুল বা সুন্ম পৌঁলিকতার প্রশ্রয় দেন না; তাহারা! 


| কখনও মানুষের কল্পনার ছাচে গড়া দর্শন-প্রবৃত্তি লইয়। বৈকুণঠবস্ত 
| দশনের প্রয়াস করেন না । 


| 
| 
| 
| 


অধ্যাপক-চৈত্বন্থের অস্থগতগণ কিরূপ দার্শনিক প্রণালী বীবার 
করেন? 

প্রতৃপাদ-_দার্শনিক চিন্তা-প্রণালী জগতে অনংখ) প্রকার হইলেও 
উহ্াদিগকে দুইটি বিশেষভাগে বিভক্ত কর! ষাইতে পারে-_একটি 
শৌত-প্রণালী, আর একটি অভিজ্ঞতার প্রণালী । অনেকে আবার 


[৭৭] 


জ্রীঞ্ীসরম্বতী-সংলাঁপ 


মুখে শ্রোত-প্রণালীর বিজ্ঞাপন দিয়া কার্যত: অভিজ্ঞতার প্রণালীকেট| 
বরণ করেন, মহা প্রহথ তাহাদিগকে শ্রৌতক্রব অশ্রৌত-পন্থী বলিয়াছেন।; 
চৈতন্থদেবের সঙ্গে যখন বৈদান্তিক সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বা 
হইয়াছিল, তখন তিনি মায়াবাদ্দিগণকে শ্রৌতক্রব প্রচ্ছন্ন নাস্তিক বনি! 
প্রমাণিত করিয়াছিলেন__ 
“বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক । 
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥” 
বাস্তব জ্ঞান কখনও অভিজ্ঞতার প্রণালী হইতে লাভ কর! যায় না! | 
গোমুখী দিয় যেরূপ হিমালয় হইতে গঙ্গা! নির্গত হয়, আচার্ষ্যের যু 
হুইতেও সেইরূপ বৈকৃ$-বিষয়ক বাস্তব-জ্ঞান-ধার! বিগলিত হইয়। থাকে।! 
আচার্য্য, ভগবানের সংবাদ বাহক তিনি অতীন্দ্িরর দেশের সংবাদ আগ 
দের কাছে আনিয়া দেন। তাহার কথাগুলি জাগতিক অন্যান্য শব্দ-সমটি।| 
অন্যতম মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহা এই জাগতিক শব্দ-সমন্টির না! 
মভিজ্ঞতাবাদীর চক্ষু, নাপিকা, িহ্ব। ও অবক্‌--এই চারি ইন্দ্রিয়ের নয 
সমর্থিত হয় না। কেবলমাত্র গুরুমুখবিগলিত বৈকুষ্ঠের সংবাদ কর্ণের 
দ্বারা গ্রহণ করা যাইতে পারে। পঞ্চেব্দিয়ের অন্যতম ইন্রিয়-চতুষ্ট 
দ্বারা তাহা বর্তমান যোগ্যতায় সমর্থিত হইতে পারে না। হিট 
কলিকাতা দর্শন করিয়াছেন, তাহার নিকট কলিকাতার সংবাদ শুনি 
হইবে, তাহাকে প্রতিঘন্দিতাযুদ্ধে আহ্বান না করিয়া বিনীত হয়| 
তাহার কথা কর্ণে গ্রহণ করিতে হইবে। তবে নিষ্কপট ভিজা) 
হইয়া পরিপ্রশ্ন করিবার সংপ্রবৃত্তিকে প্রতিদ্বন্থিতার দুষ্ট-প্রবৃত্তি বণ 
যায় না, তাহাও অবণ করিবারই পিপাস৷। এজন্যই আমাদের শার্ণ। 
উক্ত হইয়াছে যে, গুরুকে অন্ততঃ এক বৎস্রকাল সময় দিতে হইবে 
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| 


প্রভুপাদ ও ডাঃ জোহীন্স, 


শি কোনপ্রকার প্রতিদ্বন্দিতার প্রবৃত্তি লইয়া গুরুর নিকট উপস্থিত 
হইয়াছেন, অথবা প্রকৃত জিজ্ঞান্থ হইয়া গুরুপাদপদ্মে উপনীত হইবার 
বাসনা করিতেছেন, তাহার পরিচয় এ সদ্বংসরকালের মধো পাওয়া 
যাইতে পারিবে । গুরুর কাছে উপনীত হইতে হইবে-শুনিতে হইবে, 
তাহার প্রতিদ্বন্ছিতা করিতে হইবে না। আমরা এই বিষয়ে বিশেষ 
সতর্ক হইব। এই প্রণালীর নামই-_অবরোহ্বাদ । আর অভিজ্ঞতা- 
বাদীর যে প্রণালী, তাহাকে “আরোহ্বাদ? বল৷ যায়। আরোহবাদ্বিগণ 
সঞ্চিত অভিজ্ঞানে অভিজ্ঞ অধ্যাপকের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন এবং 
আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে প্রতিত্বন্দিতা যুদ্ধেও আহ্বান করেন। 
অভিজ্রতাবাদীর ভূমিক! সর্বদা বিপদ্গ্রস্ত । ত্রিংশদ্‌ বংসরের অভিজ্ঞতা- 
বাদী পঞ্চাশদ্‌ বৎসরের অভিজ্ঞতাবাদীর নিকট পরাভূত কিন্বা গবেষণা 
দ্বারা নব্য আবিষ্কৃত অন্ত কোন অভিজ্ঞতার নিকট সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া 
পড়েন । দশ হাজার বৎসরের সভ্যত! বিশ হাজার বৎসরের সভ্যতার 
নিকট অকৰ্মণ্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। স্থতরাং অভিজ্ঞতার প্রণালীতে 
কখনও প্রক্ৃতজ্ঞান লাভ হয় না, পূর্ণ-জ্ঞান লাভ হওয়া ত' দূরের কথা। 
চৈতন্তদেবের ভক্তগণ এইক্সস অভিজ্ঞতার প্রণালী স্বীকার করেন না। 
এতদ্বাতীত অন্তান্ত সকলেই অভিজ্ঞতার প্রণালীকে কম বেশী স্বীকার ও 
আদর করেন বা করিতে বাধ্য হন । আমরা বাস্তব-সত্যের কথা জানিতে 
চাহিলে কখনও রসায়নবেত্ত। ব। পদার্থ-বেতা প্রভৃতির স্যায় প্রতিহন্দিতা- 
তি নইয়া অগ্রসর হইব না; কিন্তু আচার্য্য আমাদের শ্রবণোসুৰ 
কর্ণের সম্মুখে যে সকল বৈকুঠের সংবাদ কীর্তন করিবেন, তাহা আমরা 
বিনীত ভাবে গ্রহণ করিব, সহিফুতার সহিত তাহা শ্রবণ করিব। 
রঃ ঘোড়া, গাধার দার্শনিক তত্ব অতীন্তিয় দার্শনিক তথবের মধ্যে 
৭৯ ] 


শ্রীত্রীমর স্বভা-সংলাপ | 


প্রবপ্তিত করিবার বা তথাকথিত বিচারের দ্বারা সমন্বিত করিবার চে! 
| 
করিব না। এরূপ আরোহ-প্রখালী গ্রহণ করিলে কখনই অবিমিশ্র | 


চৈতন্যের দার্শনিক তত্র আমাদের হৃদয়ে স্ফু্ি লাভ করিবে না। চৈত্ন্. ! 


! 


দেব তাহার £চারকালে তথাকপিত বিভিন্ন দার্শনিকগণের সহিত বিচার 


করিয়া অভিজ্ঞতা-প্রণালীর ভিত্তিতে ঈবস্থিত যাবতীয় কুদর্শনকে নিন | 
স্থদর্শন-ছারা খণ্ড-বিখণ্ডিত করিয়াছেন । যদি আমরা মনোযোগ ও: 
সহিষ্ণুতার সহিত চৈতন্তানুরাগী ভক্গণের নিকট চৈতন্তের চরিত্র বিচার- ৷ 
পূর্বক শ্রবণ করি, তাহা হইলে তাহার চরিত্রে পরিপূর্ণ মহা-চিৎ-সমন্বয় ও : 
নিখিল সম্ভার অপূর্ব সমাধান দর্শন করিয়া বিস্মিত ও পরম লাভবান 
হইতে পারিব। | 
অধ্যাপক-_চৈতগদেবের সন্বন্ধে আপনার নিকট আমার শুনিবার 
প্রবল আগ্রহ আছে; আপনার অবসর মত আপন আমাকে এ বিষয়ে 
উপদেশ প্রদান করি'ল ছামি বিশেষ অন্ুগৃহীত ও বাধিত হুইব । 
প্রভুপাদ__আমাঁদের ইহ! ছাড়া আর কোন কাজ নাই । আমরা 
আপনাদের সেবার জগই সর্বদা উপস্থিত আছি। আপনি দর্শনের 
অধ্যাপক; সুতরাং আপনার সুদর্শনের কথাও শোনা আবশ্যক । জগতের 
দর্শনসমূহ কুদর্শন, তাহা ভগবদশনের অস্তরায়স্বরপ । স্থদর্শনের দ্বারা: 
কুদর্শন খণ্ডিত না৷ হইলে কেহ ভগবদ্র্শন করিতে পারেন না। | 
অধ্যাপক--হা, আপনি যে কথা বণিতেছেন, তাহা খুবই ঠিক। 
প্রভুপাদ -আমি আপ l 
পাঠ করিতেছি; সন চির রে [ 
দর্শনের কথা অতি সংঙ্েত রর l 
ং সংক্ষেপে হুন্দররূপে গ্রধিত আছে। [ এই বলিয়া | 
প্রভুপাদ 1০ 1০৮৫ G০৭” নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন । উক্ত প্রবন্ধটি 


| 
I 
| 


| 
| 
| 
| 
|: 
h 
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প্রভুপাদ ও ডাঃ জোহাব্স, 
পরবর্ঠিকালে “হার্মণিষ্ট* পত্রিকার এপ্রিল (১৯২৮) সংখ্যায় প্রকাশিত 
হইঘাছে। ] 
অধ্যাপক--অতীৰ ুন্দর। কুপা করিয়া এই প্রবন্ধটি “হারমণিষ্ট” 
পত্রিকায় প্রকাশিত করিবেন | 
প্রভুপাদ_রে: রিড লে ডে সাহেবের সঙ্গে আমার একবার দেখা 
হইয়াছিল, তিনি নীরবে প্রায় ২৩ ঘণ্টাকাল আমার কথা শ্রবণ করিয়া 
আমাকে বলিলেন,_আপনি যখন আমাদের খৃষ্টধর্শ্মের অনুরূপ কথাই 
বলিতেছেন, তখন কেনই বা আপনি আপনাকে খৃষ্ট-ধর্শ্মাবনন্বী বলিয়া! 
ঘোষণা! করেন না? তাহাতে আমি বলিলাম যে, খৃষ্ধর্থ বৈস্ণবধর্শ্বের 
একটি সোপানের আংশিক পরিচয় ; তদ্বাতীত we have more supple- 
ments, অধিকার বিচারে খৃষ্টধর্শ্মে যাহা কথিত হয় নাই--বৈষ্ণবধৰ্শ্বে 
এরূপ অনেক অধিক কথা আছে। বৈষ্ণব-ধর্্মই একমাত্র চরমধর্ম্ম বা 
সর্ব জীবের একমাত্র ধৰ্ম্ম । অন্তান্ত ধর্মমগ্ুলি কেহ-বা উহার সোপান, 
কেহ-বা বিকৃতি । সোপানস্থলে কোন-কোন অধিকারীর জঙ্গ আদরণীয়, 
বিকৃতি স্থলে পরিতাজ্য । খুষ্ট__রুষচন্ত্রের অংশ-কলাব্বব্ূপ ভগবান 
বিষ্কুরই শক্ত্যাবেশ অবতার । কোন দেশ বা সমাজ-বিশেষের বিশেষ 
উপযোগিতা ও যোগ্যতা লক্ষ্য করিয়া তাহাদের ততটুন্থ মঙ্গল-বিধানের 
জগ ভগবান্‌ বিষ্ণু কোন মহত্তমজীবে তাহার কিঞ্চিং শক্তি আৰিষ্ট 
করিয়া তাহাকে ঈশবরপুত্র বীশ্ুন্পে প্রেরণ করিয়াছিলেন ; সুতরাং তিনি 
পরিপূর্ণত্ স্বরূপ কষ্চচন্দ্রের চিদ্বিলাসের পূর্ণ মাধুধ্য-_যাহা একমাত্র 
অধিলরসামৃতসিন্ধু স্বয়ং কষ্ণ5ন্্রই জগতে প্রকাশিত করিতে পারেন, নেই 
উন্নতোজ্জপরস প্রকাশ করিবার অধিকারসম্পন্ন ছিলেন না। দ্বিদল- 
বৈকুঠের প্রথম ভাগের অর্থাৎ রশ্বধ্যধাম-বৈকু$রাক্ের অধিকারিগনও 


[৮১] 


ভ্ীভ্রীসরস্বভী-সংলাপ 


কৃষচন্দ্রের মাধুর্য্যের কথা উপলব্ধি করিতে পারেন না। টবকু$রাজে। ৰ 
সার্দ-দবিত্-রস বিরাজিত অর্থাৎ সেখানে শান্ত, দাস্ত ও গৌরব সখামান্র | 





বিরাজিত। “কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়া রণ”__এইরূপ ্‌ 
বিশভ্ভ-সখা বৈকুঠেও নাই | সেখানে সঙ্কোচ, গৌরব ও সম্রমের সহিত 


ভগবানের কাছে দীড়াইতে হয়। রামানুজ বিশ্রম্ত সখ্য, বিশুস্ত- 
বাৎসল্য বা মধুর রসের মাধুর্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই । 
এশ্বধ্যগত দাস্তরস, সখারম ও বাংসল্যরস কিঞ্চিৎ পরিমাণে খৃষ্টের 
প্রকৃত ভক্তগণের হয়ে স্পর্শ করিয়াছিল বটে, কিন্ত গৌরবসম্রমহীন 
বিশরস্ত-প্রধান রস বা মধুর-রস একমাত্র ব্রজধামেই জাজল্যযান । 
নবঘীপচন্্র শচীনন্দন এ নিগৃঢ়রস বিতরণ করেন ) 
বিশ্র্ত-সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসকে সুষ্ঠ ভগবৎসেবার পক্ষে 
হানিকর মনে করিলেও আমরা বলি,_ প্রকৃত প্রস্তাবে গৌরব ও 
সম্্রমাদি কণ্টক বিদুরিত না হইলে ভাবে সেবাই হইতে 
পারে না । কারণ, এই জগৎ অপ্রারুত বৈকুঠ-ধামেরই বিরুত 
হেয় প্রতিফলন । বৈকুঠে যাহা অনন্ত বিচিত্রতায় নির্দোষ, স্ব-স্বরূপে 
নিত্য বিরাজিত, এখানে তাহাই সাছঃবিচিত্রতায় দোষযুক্ত, অনিতা ও 
বিকুতরূপে প্রতিফলিত। আমরা এই প্রতিফলিত জগতে শাস্ত, দান্ত, 
শথ্য, বাংসল্য ও মধুর--এই পঞ্চবিধ ব্রসের আশ্রয়ালঘ্বন ও বিষয়ালম্বন- 
' সমূহ দেখিতে পাই। যদি দ্বিদল বৈকুঠে এই পঞ্চবিধ রসের বিষয়ালছন 
ও আশ্রয়ালম্বন না থাকবেন, তাহ! হই 


আলম্বনগণ থাকিত না; তবে বিভেদ এই যে, 
নির্দোষ, পরিপূর্ণ, নিত্য ও 


বামান্থজাচাধ্য 





গ্রভূপাদ ও ডাঃ জোহাব্দ 


আর এখানে বিষয়ালঘনের দৃশ্য অনেক ; কিন্তু অবিকৃতধামে বাস্তব 
বিষরালগ্থন অদ্বিতীয় হইয়াও অভিন্ত্য-অপ্রাক্ৃত শক্তি-বলে সেবকের 
দেবাবৃত্তি অন্থসারে অনন্ত সেব্/প্রকাশে প্রকাশিত । এই জগতে যাহা 
অতীব হেয়, তাহা সেখানে পরমোপাদেয় | শ্রচৈতন্যদেব সেই পরমো- 
গাদেয় উন্নতোজ্জলরস সৌভাগ্যবান্‌ ব্যক্তিগণকে বিতরণ করিয়াছেন। 
এই অপ্রাকৃত উন্নতোজ্জল রসের কথা শ্রচৈতন্যদেব ব্যতীত আরকেহ 
প্রকাশ করিতে পারেন নাই বা পারেন না। কারণ, ইহা! কুষেের নিজস্ব 
সম্পত্তি; অপরের বিতরণের অধিকার নাই । 

প্রভৃপাদ-_খুষ্টধর্দ ও সনাতন-ধন্মের মধ্যে আমরা আরও একটি 
বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করি। সনাতনধন্্াবলম্বী আমরা জন্নাস্তর বাদ 
স্বীকার করি, কিন্তু পাশ্চাত্তধর্শ্মে একজন্মবাদ স্বীকৃত হয়; তাহার] 
বলেন,_‘এক-জন্মবাদ’ স্বীকার না করিলে মানব ইহ্জন্মেই ভগবানের 
প্রতি অন্ুরক্ত হইবেন নাঁ। কিন্তু আমাদের প্রাচাতূমিতে এক নাস্তিক 
চার্কাক্‌ ব্যতীত আর সকলেই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন; বৌদ্ধ, জৈন 
প্রভৃতি সম্প্রদায়েও জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হইয়াছে । বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ণ্বের 
সদৃশ একটি ‘নির্ব্াণবাদ'-ধর্ম্ম বা ‘পেসিমিস্ম্_যাহা পাশ্চাত্তাদেশে 
প্রচারিত হইয়াছে, তাহার সহিত বৌদ্ধ ও জৈনধর্দ্মের কেবল একটিমাত্র 
মূল বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা-__এই জন্মাস্তরবাদ। 
পাশচাত্তাদেশীয় পেসিমিস্ম্‌ এবং ভারতীয় বৌদ্ধ বা জৈনধর্শ্ব_উভয়েই 
জড়নির্বাণবাদ হইলেও পেসিযিস্মকে একজন্মগত জড়নির্বাণবাদ, আর 
বৌদ্ধ ও জৈনধৰ্শকে বহু স্বন্মগত জ্নির্ববাণবাদ বলা যাইতে পারে। 
শপেনহয়ার, হার্টম্যান প্রভৃতি একজন্মগত জড়নিররবাণবাদী ; কিন্ত 
বৌদ্ধগ বলেন, বহুজন্মে দয়া, বৈরাগ্যাদি-গুণ অভ্যাস করিয়া শাক্যসিংহ 
L ৮৩ ] 


ভীীসরদ্থভী-সংলাপ 


প্রথমে বোধি-মত্ প্রাপ্ত ও অবশেষে “বুধ হইয়াছিলেন। উৈনগণ বলেন | 
_-সদ্‌গুপ, দয়া ও বৈরাগ্যাদি অভ্যাস করিতে করিতে বহুজম্মে জীবের | 
ক্রম-গতি অস্থসারে নারদত্ব, মহাদেবত্‌, বাস্ুদেবত্ব, পরবাহথমেবত 
চক্রবপ্তিত্ব ও অবশেষে পূর্ণনির্্বাণ লাভ হয়। 

খাহারা জন্মাস্তরবাদ স্বীকার করেন না, তাহাদিগকে “গৌজামিল” | 
দিতে হয়। গীতাম ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ বলিয়াছেন, | 

“বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃত্থাতি নরোহপরাণি। | 

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্তন্তানি সংযাতি নবানি দেহী ॥” 

[ জীর্ণবপ্ পরিত্যাগ করিয়া নরগণ যেমন অপর নববসন পরিধান | 
করেন, দেহীও তেমনি জীর্ণ শরীর পরিত্যাগে অভিনব দেহ ধারণ করিয়া | 
থাকেন। ] 

বুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাৰ্জ্জুন । 
তান্তহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেখ পরস্তপ ॥ 

[শরীন্্চ কহিলেন,_হে পরস্তপ অঞ্জন! আমার এবং তোমার I 
অনেক জন্ম বিগত হইয়াছে। পরমেশ্বরত্বহেতু আমি সে সমুদয় স্বরণ 
করিতে পারি। তুমি অণুচৈতন্ত জীব, সে সমুদায় স্মরণ করিতে পার | 

| 








না। আমি যখন যখন জগতে অবতীৰ্ণ হই, সিহৃভক্ত তোমরা আমার 

লীলাপুষ্টির জন্য আমার সহিত জন্মলাভ কর, কিন্ত আমি একমাত্র সর্ব 
পুরুষ বলিয়! সমস্ত অবগত আছি।] 

অজোংপি সন্ব্যয়াত্ম| ভূতানামীশ্বরোইপি সন্‌। | 

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাস্যাত্মমীয়যা ॥ I 

[যদিও আমরা সকলেই পুনঃ পুনঃ জগতে আগত হই, তথাপি L 

আমার আগমন ও তোমাদের আগমনে বিশেষ ভো আঁছে। আমি | 

[1 ৮৪] 


প্রভুপার্দ ও ডাঃ জোহা, 


সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত এবং অব্যয়ন্বক্ূপ । স্বীয় 
চিচ্ছুক্তি আশ্রয়পূর্বক তদ্বারা সম্ভৃত হই; কিন্ত জীবসকল আমার 
মায়াশক্তি-প্রভাবে বশীভূত হইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করে, তাহাতে 
তাহাদের পূর্বজন্স-স্থৃতি থাকে না । জীব তাহার কর্শ্মবশতঃ লিঙ্বশরীর 
বলিয়া যে শরীর আছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া! পুনর্জন্ম লাভ করে। 
আমার যে দেবতির্যগাদি-রূপে আবির্ভাব, সে কেবল আমার স্বাধীন 
ইচ্ছাবশতঃই হইয়া থাকে । জীবের স্তায় আমার বিশুদ্ধ চিৎশরীর লিঙ্গ 
ও স্থূল শরীর-দ্বার৷। আবৃত হয় না । বৈকু$ অবস্থায় আমার যে নিত্য 
শরীর, তাহাই আমি প্রাপঞ্চিক জগতে অবলীলাক্রমে প্রকাশ করি। 
যদি বল, প্রপঞ্চে চিত্তত্বের কিরূপে প্রকাশ হইতে পারে? তবে শ্রবণ 
কর,_আমার শক্তি অবিতর্ক্য ও সমস্ত চিন্তার অতীত। অতএব 
ভদ্দার। যাহ যাহা হইতে পারে, তাহা তোমরা যুক্তিদ্বারা নিৰ্ণয় করিতে 
পারিবে না। সহজজ্ঞান দ্বারা এইমাত্র তোমাদের জানা কর্তব্য যে, 
অবিচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্্ ভগবান্‌ কোন প্রাপঞ্চিক বিধির বাধ্য হন না। 
তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত বৈকু$-তত অনায়াসে বিস্তন্ধরূপে জড়জগতে 
প্রকাশ করিতে পারেন, অথবা সমস্ত জড়কে পরিবর্তন করিয়া চিৎস্বরূপ 
প্রদান করিতে পারেন। সেই স্থলে আমার এই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ যে 
সমস্ত প্রপঞ্চবিধির অতীত এবং প্রপঞ্চে উদ্দিত হইয়াও ঘে পূর্ণরূপে শুদ্ধ, 
তাহাতে সনেহ কি? যে মায়া দার! জীব চালিত হয়, তাহাও আমার 
গ্রকৃতি বটে, কিন্তু আমার স্বীয় প্রকৃতি বলিলে চিৎশভিকেই বুঝিতে 
হইবে। আমার শক্তি এক, কিন্তু তাহা আমার নিকট চিৎশক্তি এবং 
কম্মবন্ধ জীবের নিকট মায়া-শক্তিঁএবল্রকার নানাবিধ প্রভাবধুক্ত । ] 
অধ্যাপক-_আপনারা কাহীকে বৈকুঠ বলেন? 
1 ৮৫ ] 


্প্রাসরস্বভী-সংলাপ 


প্রভূপাদ_যে স্থানে কোন প্রকার কুণ্ডা বা মাপিয়া লইবার ধর্ম নাই। : 


এই বৈকুণঠঁ_দ্বিদল, প্রথম দলে ভগবান্‌ পরমৈশ্ব্্যশালিরূপে বিরাজ, 


আর তদূর্ধভাগস্থ দ্বিতীয় দলে তিনি পরিপূর্ণ এশর্য্যশালী হইয়াও | 
অচিস্ত/শক্তিবলে মাধুর্ধা-প্রভাব-ঘ্বারা এশ্বধ্যকে আচ্ছাদিত করিয়া ! 
অখিল-রসামৃতসিন্ধু পরম-মাধুর্যাময় বিগ্রহ্রূপে নিত্য বিরাজিত। বর্গ, । 


বেহেস্ত, বা 175৪1) প্রভৃতি স্থানের স্যায় টবকুঠ কোনপ্রকার সীমাবদ্ধ 
স্থান নহে বা তাহা কুষ্ঠাধশ্মযুক্ত দেবভাগণের ভোগ-ভূমিকা নহে, ইহ্‌- 


জগতে পুণ্যকর্শফলে স্বর্গে গমন করিয়া পুনরায় দৈহিক-সম্বন্ধযুক্ত স্ৰী-পুত্ৰ- 


পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইয়া তথায় এখানকার মতই “ধান ভাব" 
অর্থাৎ ভোগে প্রমত্ত থাকিব,__বৈষ্বগণের বৈকুণ্ঠের ধারণা সেরূপ নহে। 
সেখানে কর্ণই একমাত্র প্রভু, আর সকলে নিত্যকাল তাহারই বিবিধ 
পরিচর্ধ্যায় নিযুক্ত । বৈষ্ণবগণের বিচারে স্বর্গ, বেহেস্ত, প্রভৃতি 
আকাশকুস্থমের স্তায় অলীক- এত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে”। আমরা 
সকলেই ভগবানের সেবক, ভগবান্ই একমাত্র সেব্য ; আমরা অচিন্ত্য- 
ভেদাভেদবাদী। ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া আমাদের চেতনের 
অস্তিত্ব লোপ করিব_-চেতনের স্বাভাবিকী নিত্যাবৃত্তিতে বাধা প্রদান 
করিব অথাৎ আত্মঘাতী হইব, কিন্বা জড়ভোগে প্রমত্ত হইবার জন্ত 
ইহ-জগতের স্থখ-স্থাচ্ছন্দ্য; বা স্্গাদিতে পরিবার-পরিজন-সম্মিলিত হইয়া 
ভোগাদির কামনা,__যাহা চেতনের বিরুদ্ধ ধর্ম, সেইরূপ কোন অভিলাষ 
আমাদের নাই। আমরা ভগবানের associated counterpart 
বর্তমানের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ শ্রৌত-বাফ্য শ্রবণে বিমুখ, তাহারা 
তর্পন্থাকেই; অধিক মূল্যবান্‌ মনে করেন। তাহারা ও তর্বাপস্থা যারাই 
তাহাদের উপযুক্ত দণ্ডরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু আমরা 


[ ৮৬] 








প্ো্গতাাঃপাাচিউী টিটো 


প্রভুূপাদ ও ডাঃ জোহাক্স, 


অবতারবাদ স্বীকার করি । ভগবান্‌ ও ভগবানের ভক্তগণ কৃপাপূর্ববক 
জগতে অবতরণ করিয়া! আমাদিগকে বৈকৃঠের সংবাদ প্রদান করেন; 
বৈষ্ণবগণ কৰ্ম্মকাণ্ডী অর্থাৎ অত্যদয়বাদী (61586190190 বা জ্ঞানকান্তী 
অর্থাৎ মুক্তিবাদী (58152699015) নহেন। বৈষ্ণবগণ অচিদ্বাদী, 
অচিন্মাত্রবাদী বা চিন্মাত্রবাদী নহেন , তাহারা-_চিদ্বিলাসবাদী। 

অধ্যাপক-__“অচিদ্বাদ,. “অচি্সাত্রবাদ” 'চিন্মাত্রবাদ? ও 
€চিদ্বিলাসবাদ” কাহাকে বলে? 

প্রতৃপাদ__“অচিদ্বাদ', বা ‘জড়বাদ’,_ স্বর্গের ইন্দ্র হইব, জগতে 
স্থখভোগ করিব, চার্বধাকের ন্যায় ঞ্ণ করিয়া স্বত পান করিব, পরে আর 
খণ শোধ করিবার আবশ্যকতা নাই; ইহজগতে থাকিবার স্থযোগ-স্ুবিধা 
করিয়া লইব, অধিকমাত্রায় ভোগী হইবার জন্ত স্বাসথা-সম্পত্তি অর্জন ও 
সংরক্ষণ করিব, মৎস্ত-মাংস ভোজন করিয়া কুকুর-দস্তের সদ্াবহার করিব, 
যুবা-ধর্শ্মে প্রমত্ত হইব ইত্যাদি ইত্যাদি । আর এই ‘অচিন্বাদ’ বা 
‘জড়বাদে’র ক্ষণভঙ্গুরতা এবং চেতনতা বা অস্তিত্বের জন্যই নানাবিধ 
কেশের অবশ্্াবিতব দর্শন করিয়া চেতনতার চির-বিলুপ্তি-নাধনের চেষ্টার 
নাম ‘অচিন্মাত্রবাদ’ । জগতে যখন অস্তিত্বই ক্রেশের নিদান, তখন অস্তিত্ 
বা চেতনতার চির-বিলুপ্চিই শ্লীঘ্য। শাক্যসিহ ও কপিলাদি এই মতের 
প্রবর্তক, আর ব্রহ্মে একীভূত হইয়া অণুচেতনত্ব বা জীবত্বকে ধ্বংস 


করিবার চেষ্টা ‘চিন্মাত্রবাদ’ নামে প্রচারিত। শঙ্করাচার্ধ্য এবং 
ব্যক্তিগণ এই মতবাদের প্রচারক । 


্ীপ্রীসরন্বতী-সংলাপ 


এস্থানে আত্মা পূর্ণভাবে পরমাত্মার সহিত নিত্যকাল ক্রীড়া করিয়া | 
থাকেন, ইহাতে অচিদ্বাঁদের ন্যায় আত্মার আবৃতীবস্থা, অচিন্মাত্র-বাদের ৃ 
স্তায় আত্মা ও পরমাত্মার লোপচেষ্টা, চিন্মাত্র-বাদের ন্যায় আত্মহত্যা | 
প্রভৃতি পাপ ও অপরাধ নাই। এখানে পরমাত্মা ও আত্মার পূর্ণ বিকাশ £ 


পূর্ণ সৌন্দধ্য__পূর্ণ মিলন। 


অধ্যাপক--আপনি অতীব উচ্চ-দার্শনিক-তত্বসমুহ বলিলেন, আমাকে | 


এ সকল বিষয় ধারণা করিতে অনেক সময় লইতে হইবে । 


প্রতুপাদ- শুধু সময় লইতে হইবে না, এ সকল কথা খাটি লোকের ; 


মুখ হইতে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে হইবে। কিছুদিন পূর্বের ঢা, 
Chapman (কলিকাতা ইস্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান) 
গৌডীয়মঠে আসিয়াছিলেন, তিনি ছুই তিন ঘণ্টাকাল প্রচৈতন্যদেবের 
প্রচারিত দার্শনিকসিদ্ধান্ত অবণ করিলেন । যাইবার সময় বলিয়া গেলেন 
যে, এই দাৰ্শনিকতত্ব এতদূর দুরহ যে, তাহার মত বিজ্ঞ, পণ্ডিত ও প্রবীণ 


লোকও তাহাতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ। কাজেই একান্ত সেবোন্ুখ | 


হইয়া পুনঃ পুনঃ অবণ না করিলে এ সকল কথা ধারণা করা অসম্ভব; 
কারণ, ইহা সাধারণ প্রচলিত কথার অন্যতম নহে। এই জন্য শ্রীচৈতন্যদেব 
“তৃণাদপি নীচ” ও “তুর ন্যায় সহিষ্ণু" হইয়া ভগবৎকথা অবণকীর্ভনের 
উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। আমরা শ্রীচৈতন্তদেবের দয়ার কিছু কথা 
পাশ্চাতাদেশে প্রচারে ইচ্ছুক হইয়াছি, জানিনা, সেখানে ইহা কতদূর 
সমাদৃত হইবে । 

অধযাপক-_আপনাদের কথা চিন্তাশীল পাশ্চাত্-জগতের ভাললোক 
সকলেই সমাদরে গ্রহণ করিবেন, আশা করি। আমি আপনার নিকট 
চৈতন্যের কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম । 


[৮৮] 











প্রভূপাদ ও ডাঃ জোহান্ম, 


প্রতৃপাদ--আপনি কখনও রোমে গিয়াছেন কি? আমরা সে স্থানেও 
একবার যাইব। 

অধ্যাপক-_না, আমি স্বয়ং কখনও রোমে যাই নাই, তবে সেটি 
আমাদের গুরুস্থান; আপনারা সেখানে গেলে নিশ্চয়ই স্থন্দরতাবে 
অভ্যধিত হইবেন, আমার পরিচিত লোক সেখানে আছেন। ডাঃ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাতে গমন করিয়া আমাদের রোমেন ক্যাথলিক- 
সম্রদায়ের সঙ্গে অধিক মিশেন নাই মনে হয়। 

প্রভূপাদ-_রূবিবাবুর সহিত আমার সেদিন আলাপ হইয়াছিল; 
আমি রবিবাবুকে বলিলাম,-রচৈতন্তদেব এমন দর্শন-সম্পত্থি দান 
করিয়াছেন, যাহার কিয়দংশ পাশ্চান্ত্যদেশে বিতরণ করিলে তাহাদের 
নায় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সেই সকল কথা পরম আগ্রহসহকারে গ্রহণ 
করিয়া চিন্তা করিতে থাকিবেন ! এত বড় অবিঘিশ কথা এখনও 
পাশ্চত্দেশে প্রচারিত হয় নাই 1১ রবিবাবু প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন 
ঘে, “বৌদ্ব-প্রাকুতসহজিয়াগণের সাহিত্য_যাহা বন্তমানকালে অনেক 
স্থানে চণডীদাস, বিদ্াপতির নাম দিয়া বৈষণব-সাহিত্য-নামে প্রচারিত, 
সেই সকল বিকৃত ভাবকেলির কথাগুলিই বুঝি বৈষ্ণব-ধর্মের চুড়ান্ত 
কথা আমি বলিলাম যে, আমরা প্রীচৈতনাদেবের প্রচারিত অপ্রা্কত 
প্রেমময় উচ্চ দার্শনিক-তত্বের কথা সেখানে প্রচার করিব। 

অধ্যাপক--আপনারা বিলাতে এই সকল আস্তিক্যপূর্ণ উচ্চ দাশনিক- 
তব প্রচার করুন । 

গ্রতৃপাদ--ভগবদিচ্ছা হইলে ইহা অবশ্যই সাধিত হইবে। চৈতন্দেব 
ও তাহার চেতন ভক্ত-সমপ্রদায় সমগ্র জগৎকে চেতন করিতে ইচ্ছা 
মতি তাহার ধন্মে ইন্দরিয়-তর্পণ-সুখে জড়ভোগরূপ কোন অচৈতন্যের 

৮৯ ] 


শ্রীপ্রীসরম্বতী-সংলাপ 
ক্রিয়া নাই। তাহার ধর্শের দোহাই দিয়া যে সকল অচৈতন্তের ক্র | 
উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে চৈতন্যদেবের কোন সম্পর্ক নাই। সমগ্র | 
বিশ্ব তাহাদের চেতন-বৃত্তির দ্বারা চৈতন্যদেবের আরাধনা কর, 
তাহাতেই তাহাদের পরম মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী । | 

অধ্যাপক মহাশয় শ্রীল প্রতুপাদের কথা-শ্রবণে বিশেষ প্রীত হইয়া | 
বিদায় লইবার সময় পথে বলিতে লাগিলেন যে, তিনি ভারতবর্ধে | 
আসিয়া বহু হিন্দু, সাধু, সন্যাসী ও পণ্ডিতের সহিত আলাপ করিয়াছেন, 
কিন্তু সকলেই ন্যানাধিক অন্তাভিলাষ গ্রশ্রয় দেন, আর তাহাদের সাধুত ও 
পাণ্ডিত্য অনেকটা ধার করা_ পুথিগত বিদ্যা বা লোককে দেখাইবার 
জন্য, কিন্তু আজ তিনি একজন সত্য সত্য Practical Pandit ও সাধুর | 
সঙ্গে আলাপ করিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। তাহার কথাগুলি সম্পূর্ণ; 
লে কথা, আর তিনি তাহার কথাগুলিকে নিজে এতদূর বিশ্বাস করেন | 
থে সম্পূর্ণ আত্মদর্শনব্যতীত এরূপ আত্ম-প্রত্যয় কখনই হইতে পারে না। | 
তাহার উপলব্ধ সত্যে অপরের বিশ্বাস উৎপাদন করাইবার প্রবৃত্তি তাহাতে | 


অতুলনীয় দেখিতে পাইলাম । ইহা কেবল ওশ্বরিক-শক্তি-সম্পরন |] 
মহাপুরুষেই সম্ভব। 











শ্রীল গরুগাদ ও মিঃ এম বরদলৈ 


[ধর্দপ্রচার ও দেশের এঁহিক দুরবস্থা মোচন--ধন্ম-শব্দের সাধারণ ধারণা 
ভগবানের অস্তিত্ব সন্বদ্ধে নিশ্চয়তা--বিষ্ণুর সেবা ও জগতের সেবাঁ-গৌড়ীয় বৈফাৰ ও 
শহ্করদেবের মত । ] 

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ২২শে আশ্বিন, ১৯২৮ খুষ্টাব্ের ৮ই অক্টোবর 
মোমবার | শল প্রভুপাদ আসামের গৌহাটী নগরীতে স্থানীয় সঙ্জ- 
মণ্ডলিকর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া স্বনামধন্য জন-নেতা মিঃ এন, বরদটৈ 
(৮৭1 High Court) মহাশয়ের *শান্তি-ভবনে" আগমন করিয়াছেন! 
মিঃ বরদলৈ শ্রীল প্ৰভুপাদকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। 

শ্রীল অনন্তবাহ্দেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রত, পরিব্রাজকাচাধ; 
বরিদতিষ্বামী শমন্তক্তিপ্রনীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বাখী 
প্রভু, ‘গৌড়ীয়’-সম্পাদক শ্রীহুন্দরানন্দ বিদ্াবিনোদ প্রভৃতি কতিপয় ভক্ত 
তথায় উপস্থিত ৷ 

বরদলৈ-_বর্তমানে ধর্ম্বপ্রচার অপেক্ষা দেশের দুরবস্থা মোচন কর! 
অধিকতর প্রয়োজনীয়। 

প্রভৃপাদ--ধশ্ম” বলিতে আপনি কি বুঝেন ? 

বরদনৈ--খ্যান-ধারণা করিয়া ভগবানে লীন হইয়া যাইবার চেষ্টা! 

প্রভুপাদ_-আপনি যাহাকে “ধৰ্ম্ম মনে করিয়াছেন, সেইরূপ ধর্শের 


প্রচার না হওয়াই পরম মঙ্গল। (অপর ভাষায় তাহা জীবহিংসা।) 


ধারণা হইতেই জগতের কর্মী ভোগী ও ফন্তত্যাগী সম্প্রদায়- 


সমূহ্রে সথা হইয়াছে। ও চৈতন্তদেব জগতে যে পরম ধর্শ্মের কথা প্রচার 


[৯১] 


উীক্ীঅরস্বতী-সংলাপ 
করিয়াছেন, তাহ! হইতেই জগতের সকলের সর্বতোভাবে উপকার 'ও 
“রগ মল লাভ হয়। শীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন, 
“ভারতভূমিতে হৈল যনুয্য-জন্ম যার। 
জন্ম সার্থক করি" কর পর উপকার ॥” 
গ্রীচৈতন্তদেব দেশের-দশের উপকারের কথাই বলিয়াছেন; কিন্ত 
উহার “দেশ, ও 'দশ’ তথাকথিত সমাজ-কল্যাগপ্রার্থী ব্যক্তিগণের গ্ভায় 
কু, সঞ্বীরণ, পরস্পর বিবদমান, মখ্সরতাপূর্ণ, অস্থায়ী, পরিবর্তনশীল বা 
আকাশকুস্থুম সদৃশ কাল্পনিক মাত্র নহে; তাহার কথিত উপকার “পর, 
অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, “অপর” অর্থাৎ নিকষ্ট বা অনিত্য নহে। মানবজাতি 
ভাহাদের ক্ষুদ্র বিচার-বুদ্ধিতে পরোপকারের--দেশের ও দশের উন্নতির 
মে সকল উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, করিতেছে ও ভাবিকালে অসংখ্য 
উপায় স্থষ্টি করিবে, ‘তাহা দ্বারা কখনও দেশের ও দশের প্রকৃত উপকার, 
উন্নতি বা মঙ্গল হইবে না, উহা কেবল প্রস্তাবিত অনিত্য উপকারের 
প্রনাম মাত্র । মহাপ্রভু বাস্তব পরোপকারের প্রণালী বলিয়াছেন, 
“বেদ্যং বাস্তবমন্্র বস্তু শিব্দং তাপত্ৰয়োন্স'লনম্‌ ৷” 
আমভাগবতের পরোপকারের প্রণালীই ভচৈতন্যদেবের দ্বারা আবিষ্কৃত 
ও পরিষ্কৃত হইয়াছে । তাহাই ‘শিবদ’ ও তাপত্রয়ের উন্মুলনকারী। 
অগতের মনীযিগণের দ্বার যে সকল পরোপকারের প্রণালী কল্পিত 
হইয়াছে, তাহাতে ক্ষণিক তোষণ বা প্রেয়: লাভ হইতে পারে, কিন্ত 
‘ডাহা শিবদ বা শেয়োদানকারী নহে ; আর তাহাতে তাপত্রয়ের উন্মূলনও 
হয় না। তাপ কোন কারণের কার্য্যবিশেষ ; কারণ নাশ না হইবে 
কাধ্য নাশ হইতে পারে না ৷. বটবৃক্ষের মূল উন্মুলিত না হইলে সহন" 
নহশবার যতই উহার শীখা-পন্নব কাটিয়া দিউন না কেন, উহা আবার 
[ ৪২ ] 


প্রভূপা ও বরঘর্টল 


গল্রাইরা উঠিবে। যানুষের কল্পিত যে সহশ্র-সহন্র পরোপকারের প্রণালী, 
তাহা হন্তদ্বারা যহাসমুদ্রের জল-নেচনের চেষ্টার ন্যায় । সহস্র-সহশ্র 
লোক যুগযুগান্তর ধরিয়া এরূপ সমৃদ্র-সেচন-কার্ষ্য নিযুক্ত হইলেও মহা- 
সমুদ্ৰ কখনই শুদ্ধ হইবে না, তবে আপাত দৃষ্টিতে দেখা যাইতে পারে যে, 
এরূপ সেচন-ক্রিযনা-দ্বারা এক স্থানে বহু পরিষাণে জল সঞ্চিত হইয়াছে । 
জগতে ভ্রিতাপ সুত্ৰ মানুষের কল্পিত উপায়র্ূপ অগ্জলি-ছ্বারা 
কথনই শুদ্ধ হইতে পারে না, লোককে “ভোগা দেওয়া’ এবং নিজেও 
‘ভোগায়’ পড়িয়া যাওয়া মাত্র। শ্রীমন্ভাগবতের কথিত প্রণালী ব্যতীভ 
কখনই ভ্রিতাপের উন্থালন হয় না। এই ত্রিতাপের অনস্ত বৈচিত্র্য 
রহিয়াছে; আমরা কোনকালে এইক্সপ কল্পিত উপায়ের দ্বারা অনন্ত 
তাপের একাটিকেও সমূলে নষ্ট করিতে পারি না! ভগবদ্বিশ্বাতিরপা 
আবরণীত্সিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা অবিভাই আমাদের বাবতীক্র 
ত্রিতাপরূপ কাধ্যের কারণ । সেই কারণের নাশ না হইলে তাপ- 
বৈচিত্রযরণ কার্যের নাশ হইবে না। ভ্াবগুসেবার প্রচার ব্যতীত 
কখনও ছেশের দুঃখ মোচন হইতে পারে না! ভগবৎসেবা- 
বার্তা প্রচারিত হইলে সমস্ত দেশ, সমস্ত পাত্রের সা্কাঁলিক মঙ্গল 
ইইবে। ভগবান্‌ পূর্ণ-বিলাসময় বস্তু ₹ তিনি নির্বিশেষ, নিরাকার বা 
জড়ীয় আকার-বিশিষ্ট জীবের ইন্দরিয়ের অধীন কোন ভোগ্য ব্যাপার 
সহ্নে। যাহ। আমাদের ইন্দিয়ের গ্রাহ, তাহা ‘তুরীয়’ নহে; সে সমস্তই 
তৃতীয় মানের বস্ত। আবার তৃতীয় মানের বস্তুর অতিরিক্ত কোন বত 
আমরা ধারণা করিতে পারি না বলিয়া নির্বিকার নির্বিশেধের কল্পনা বা 
অনুমান তারা পরমব্রক্ষকে জড়ীর অবকাঁশের মধ্যে আনয়ন করিবার চেষ্টা 
অধোক্ষজ্ বস্তুকে ইন্জিয়ের অধীন স্ুত্রবস্তরূপে মাঁপিবার চেষ্টা! । যাহাকে 
[ 3৩ ] 


ভ্রমর স্বভী-সংলাপ 
মাগা যায় তাহা মায়া--"মীয়তে অনয়া ইতি মায়”মা যা মায়া” অর্থাৎ 
যাহা শ্বন্ধপশক্তি নহে, তাহা মায়া। স্বরূপশক্তি_ভগবানের অস্তরক্গের 
বিক্রম বিশেষ । ভগবানের বহিরক্ষের বিক্রমে মুগ্ধ হইয়া যে কিছু ধারণা, 
তাহা যতই বিরাট, ভূমা, নির্বিকার, নির্বিশেষ বলিয়া কল্পিত হউক না 
কেন, সকলই মায়িক পুতুলসেবা বা ব্যুংপরস্ত । 

বরদলৈ-_“ভগবান্‌ বলিয়া যে কোন বস্তু আছে, তারই যখন কোন 
নিশ্চয়তা নাই, তখন ভগবৎসেবা-প্রচারে কি মঙ্গল হইতে পারে ? 

প্রভুপাদ-_ধাহারা জগতে কর্শবীর, জ্ঞানবীর, যোগবীর বা তাহাদের 
অঙ্গত বলিয়! পরিচ্ন দেন, তাহাদের প্রত্যেকের অন্তরে লুক্কায়িতভাবে 
অথবা! স্পষ্টভাবে এরূপ চিন্তার back ৪:০8 আছে। কর্শবীরত্ব ও 
জানবীরত্ব জগ২ ভোগ ও ত্যাগ করিবার চেষ্টা হইতে জাত। কর্শ্মবীরগণ 
পূর্ণ চিদ্বিলাসময় স্বরাট ভগবানের অনুকরণে তাহার এক একটি স্তর 
দ্বিতীয় সংস্করণ হইবার চেষ্টা করেন, কাজেই তাহারা ভগবানের অস্তিত্ 
অস্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হন। হিরণ্য অর্থাৎ কনক এবং কশিপু অর্থাং 
উত্তম শষ্যা বা কামিনী তাহাদের কাম্যবস্ত হইয়া পড়ায় তীহারা সমস্ত 
সত্তার মূল আকর সত্বনিধি বিষ্ণুকে অস্বীকার, কখনও বা জ্ঞানবীর 
অভিযানে নিখিল আকরের মূল আকরস্বরূপ বিষ্ণুকে হস্তপদীদিরহিত 
ভোগ্য বস্তু মনে করিবার দুর্ব দ্ধি পোষণ করেন। সচ্চিদানন্দ, স্বরাট্‌ 
অপ্রাকৃত-সবিশেষ-বিগ্রহ বিষ্ণুর সেবক বৈষ্ণব যখন অধোক্ষজ বিষুর 
কথা প্রচার করেন, তখন সেই সকল কর্শ্মবীর, জ্ঞানবীর হিরণ্যকশিগুর 
আদর্শে প্রত্যক্ষজ্ঞানে বিষ্ণুকে খাপিয়া লইতে চাহেন এবং বলেন, 
বিষ্ণুধ্শ্ম-প্রচারক তুমি আমার অধীন, আমা! অপেক্ষা সর্ববিষয়ে হীন 
তোমার অভিজ্ঞানের সম্বল মোটেই নাই; অতএব তোমাকে আমরা 

[ ৯৪ 


প্রভূপাদ ও বরদলৈ 


সর্বগ্রকারে নির্যাতন করিব; তোমার নৈসগিকী রতির ( intuition ) 
মূল অস্বীকার করিয়া অভিজ্ঞানবাদী গুরুগণের দ্বারা তোমাদিগকে শাসন 
করাইব। তুমি ষণ্ড ও অমর্কের শানন ছাড়িয়া কেন আত্মার নৈসগিকী 
রতির দ্বারা চালিত হইবে? তুমি বদি আমার ইন্দ্রিয়ভোগ্য-_-আমার 
স্পর্শান্ুভবের অধীন বস্ত__-আমার রাজদরবারের স্তম্ভের মধ্যে বিষ্ণুকে 
প্রত্যক্ষ না করাইতে পার, তাহা হইলে ‘বিষ্ণু’ বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্বই 
আমি স্বীকার করিব না।” মানব এইরূপ ছূর্বন্ধির চরম সীমায় 
উপনীত হইলে নিখিল সত্তার মূল আকর বিষ্ণু নিজ সেবকের প্রকৃষ্ট 
আনন্দ বিবর্ধন করিবার জন্য তাহার নিকট পরম প্রেমময়-বিগ্রহ এবং 
বিষু-বিরোধীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞানকে উৎপাটিত করিবার জন্য তাহার 
নিকট ভীষণাদপি ভীষণ উগ্র মৃত্তিতে প্রকাশিত হন। মূল আকর-সত্বা 
বিষ্ণুর অস্তিত্ব ও ভাহার অবিচিন্ত্য-নিরস্কৃশ স্বতত্্েচ্ছা-অন্বীকারকারী 
কশ্ম ও জ্ঞানবীর জগতের অস্থবিধা ও বিপদূ-আপদ নিরাকরপার্থ উগ্র 
তপশ্যায় রত হন। কর্ম্মবীর শৌক্রপন্থায় আপনার অস্তিত্ব স্বীকার করায় 
বরন্মাকে বরদাতৃ-জ্ঞানে তপস্তা-দারা ব্রহ্মার নিকট হইতে ভোগ দোহন 
করেন। কর্তবীরগণের আবদর্শ-মূলপুর্স্ত্রে হিরণ্যকশিপু এই জগৎ 
ভোগ করিবার জন্ত কঠোর :তপন্ত! ছারা স্বরাজ, ব্রহ্ধা ধিপত্য প্রভৃতি 
নাভ করিতে চাহিয়াছিলেন। হিরণযক্শিপু তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান 
ও মনীষায় মৃত্যুর যত কিছু হেতু ভাবিতে পারিয়াছিলেন, ততসমন্ত 
নিরাকরণার্থ ব্রহ্মার নিকট বর প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন”_ 

“ভূভেত্যন্তদ্বিহ্ুষ্টেভ্যো মৃত্যু তুন্মম প্রতো। ৮ 

নাস্তর্বহিদিবা নক্তমনতস্মাদপি চাষুধৈ: | 

ন ভূঢী,নাঙবরে মৃতযুর্ন নরৈন ্থগৈরপি ॥ 
[৯৫ এ 


ভ্ীভীদরত্ঘতী-অংলাপ 
ব্য্থতিবহম্তি্বা সবরাহ্বরমচোরগৈঃ। 
অপ্রতিদন্বতাং যুদ্ধে একপত্যঞ্চ দ্বেহিনাম্‌! 
সর্বেষাং লোৌকপালানাং মহিযানং যথাত্মনঃ । 
তপোযোগপ্রভাবাণাং যন্ন রিষ্যতি কহিচিৎ॥ 
( ভাঃ ৭৩।৩৫--৩৮ ) 
আপনার সষ্ট প্রাণিগণের নিকট হইতে যেন আমার, মৃত্যু না হয়। 
অভ্যন্তরে, বাহিরে, দিবসে, রাত্রিতে, রুদ্রত্রহ্ষাদি অন্য সষ্টরবন্ত হইতে এবং 
অস্র-দারা, ভূমিতে, আকাশে, মনুত্ত বা মৃগাদি পত্ত-দ্বারা যেন আমার 
মৃত্যু না হয়। প্রাণী, অপ্রাণী, দেব, দৈতা, মহাসৰ্প প্রভৃতি ছারা আমার 
যেন মৃত্যু না হয়। আপনি যে প্রকার প্রতিপক্ষহীন এবং. সকর্ন 
দেহীর ও সকল লোকপালের একমাত্র অধিপতি ও মুহিমসম্পন্ত 
আমাকেও সেইরূপ ক্রুন্। তপঃপ্রভাবসম্পন্গ ব্যক্তিদিগের যাহা! কখনও 
বিন্ট হয় না, সেই অণিমাদি এধ্বর্যও আমাকে দিতে হইবে। 
কিন্তু বিষ্ণু তাহার অবিচিন্ত্য-শক্তিষত্তা, সর্বব্যাপকতা, সর্বাধিষ্ঠান ও 
স্বতন্্েচ্ছা প্রচার করিবার জন্য কর্্মনীর, জ্ঞানবীরের আদর্শ-সুত্রে 
হিরপ্যকশিপু যাহা ভাবিতে পারেন নাই, সেইরূপ অ প্রাকৃত, অচিন্তা, 
সবিশেষ মৃণ্িতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু ভাবিয়াছিবেন। 
ব্রহ্মার সষ্ট প্রাণিগণ হইতেই প্রাণীর মৃত্যু সম্ভব, পৃথিবীর কোন না কোন 
অবকাশ, স্থান, কাল প্রভৃতিতেই মৃত্যু সম্ভব । কিন্ত বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর | 
স্তায় আদর্শ কর্মববীর ওরাজনৈতিকের স্াবতীয় তীক্ষ বুদ্ধি ও মনীষার গী 
অতিক্রম করিয়া--তৃতীয় যানের যাবতীয় বিচাঁর পরাভূত করিয়া_ 
জীষ-কন্নিত যাবতীয় সম্ভব অসম্ভবকে তুচ্ছ করিয়া তাহার অচিন্তা- 
প্রভাব প্রদর্শন করিলেন। নৃসিংহদেব হিরণ/কশিপুর বক্ষঃল ৰিদী 
[] 
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করিয়া নান্তিকগণের চিন্তবৃত্তি উৎপাটিত ও উন্মপিহ করিলেন । 
নৃসিংহদের জানাইলেন, নরত্ব বা পশুত্ব বিষ্ণুত্ব নহে; বিষ্ণু 
এক অচিন্ত্য ব্যাপার, তাহ! ব্রহ্মা হইতে তংস্বষ্ট জীব পথ্যন্ত কেহ 
আধ্ক্ষিক জ্ঞানে পরিমাণ করিতে পারেন না; তিনি মধ্োক্ষ 
তব্ব। যাহা হইতে ইন্দ্ির-গ্রাহা জ্ঞানসমূহ ৪ তিরন্কৃত 
হইয়াছে; ও অধোক্ষজ তত্ব। স্তম্ভ হইতে নৃসিংহদেব আবিভূতি 
লন,__বিষ্ণু পূর্ণবস্ত, তিনি পরমাণুর ভিতরে তাহার 
অপ্রাকৃত ও অপরিষের ব্ূপ-গ্রণ-লীল।-ধাম-পরিকরবৈশিষ্ট্য পূর্ণভাবে 
রক্ষণ করিয়া বিরাজিত থাকিতে পারেন--যাহা আধাক্ষিক মানব- 
জ্ঞানে ধারণা করাও অসম্ভব । আবার তিনি প্রতোক পরমাণুর বাহিরে 
পূর্ণভাবে বিরাজ করিতে পারেন। আধ্যক্ষিক চিন্তবৃত্তি নৃসিংহ-নখ- 
বিদারণে উরে ন। হইলে নত্বনিধি বিষ্ণুকেও ব্ৰচ্ধার সই জীব-বিশেধ 
বা ইন্দিয়ভোগ্য সামগ্রীবিশেষ জ্ঞান হয়। 
বরদলৈ-বিষ্ণুর সেবা করিলে আমাদের কিপ্রকারেই বা জগতের 
সেবা হইবে ? 
প্রভুপাদ-বিষ্ণু-বপক বস্তু ; তিনি-_পরত্রন্ম অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎ তাহার সেবায়ই তদভাত্তরস্থ নিখিল বস্তু বা সমগ্রের সেবা হইবে। 
কোন বিশেষ অশ্বের সেবক সকল অশ্বের সেবক নহে বা অপর প্রাণীর 
সেবক নহে). কোন বিশেষ দেশের সেবক সকল দেশের সেবক নহে 
কোন বিশেষ কালের সেবক সক্ল কালের সেবক নহে । যদি:কেহ 
ছাগল বা মহস্ত হন্ন করিয়া জিহ্বার সেবা করে, তাহা হইলে একতরফা! 
সেবা বা গ্রীতি হয়- ছাগলের বা মংস্তের তাহাতে প্রীতি হয় না, কোন 
মনুষ্য বা দেশবিশেষের সেবা করিতে হইলে অপর মনুস্ত বা দেশ পীড়িত 


[ ৯৭] 


প্ীই/সরম্বভী-সংলাপ 


হয় কিন্তু বিষ্ণুর সেবায় সমগ্র বস্তুর সেবা হইয়া থাকে, তাহাতে সকলের 
প্রীতি হইয়া থাকে । প্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়া__-অমন্দোদয়। দরা- সার্বা- 
জনীন দয়া--তাহ। সর্বদেশ, সর্বকাল ও সর্বপাঞ্জের পক্ষে পরম মন্বল- 

দায়ক । 
বরদলৈ-আমাদের শঙ্করদেবের দাস্যরস, আপনাদের ত’ সখীভাব। 
প্রভুপাদ--এচৈতন্তদেব সহজ্র মতবাদ-প্রচারকগণের অন্যতম নহেন, 
তিনি মনোধ্শ্মিগণের স্ব-কপোল-কল্পিত মতের প্রচারক ছিলেন ন|। 
জগতের যাবতীয় প্রচারক তাহার কথাই নৃযনাধিক বলিবার জন্য উদ্গ্রীব 
হইয়াও সুষ্ঠভাবে বর্ন করিতে পারেন নাই ; কেহ বা স্ব-কপোল- : 
কল্পনার পথে প্রধাবিত হইয়া তাহার কথারই বিকৃত ও অসম্পূর্ণ অনুকরণ 
করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেৰ বান্তব-সত্যবিষরে যে সকল কথা বলিয়াছেন, 
তাহাই তিনি প্রাকৃত হষ্টির প্রারভে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
্র্গা কালে-কালে যে সকল ব্যক্তির নিকট এ কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তাহ! কাল-প্রভাবে নানাপ্রকারে বিপন্ন হইয়াছিল । ব্রহ্মার কথিত 
বাস্তবনত্য ক্রতিপরম্পরায় পরবর্তী সাত্বত-সমাজে প্রকাশিত হইলেও 
গুণত্রয়ের আক্রমণে এ শতবাণী নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। 
যাহার! বিষ্ণু, বিষু-সেবক ও বিষ্ণু সেবার নিত্যত্ব স্বীকার করেন নী, 
তাহাদিগের নৈমিত্তিক অনিত্য দাস্তের অভিনয় 'দাস্ত’ বলা যাইতে 
পারে না, উহা সম্পূর্ণ অবৈদিক পন্থা; বৈদিকী পন্থায়-_“গ তদ্বিফো: 
পরমং পদং সদা পশতস্তি সথরয়ঃ ৷” বিষ্ণুর পদ-_পরম পদ, তাহারই নিত 
এবং স্বতঃগ্রকাশত্ব ; বিষ্ণুর সেবকগণ দিব্যস্থরি-_তাহারা.বছ। তাহাদের 
বিষ্ণুমেবাৰৃত্তি সদাতনী অর্থাৎ তাহা নিত্যা। শুদ্ধ দাস্তরসই সমস্ত সন্ত্রম 
ও সঙ্কোচশৃন্ত হইয়া দাস্তের মম্তা, সখ্যের বিশ্রস্ত, বাৎসল্যের সেহাথিকঃ 
[৮৮] 





প্রভুপাদ ও বরদলৈ 


ও সব্বার্দের দ্বার! প্রীতির সহিত সেব্যস্থখতাৎপর্যাময়তা-পরাকাষ্ঠায় 
উপরীত হইলে কান্ত বা মধুররসরূপে নির্দিষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্তদেবের 
প্রচারিত মত আমরা একটি প্রাচীন শ্লোকে দেখিতে পা. ৮ 
“আরাধ্যো ভগবান্‌ ব্রজেশতনঘন্তদ্ধাম বৃন্দাবনং 
রমা! কাচিছুপাপনা ব্রভ্ববধূবর্গেন যা কল্লিতা। 
প্রীমন্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেম পুমথো মহান্‌ 
প্ঈচৈতন্যমহা প্রাভোমণতিযিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ৪? 
ভগবান্‌ ব্রজেন্্রনন্দন শরকুষ্ক এবং তদ্রপবৈভৰ শ্রুধাম বুন্দাবনই 
আরাধ্য বস্তু । ব্রজবধূগণ যে ভাবে রুষ্ণের উপানা করিয়াছিলেন, সেই 
উপাসনাই সর্ধবোতকুষ্ট। শ্রুমভ্ভাগবতপ্রন্থই নিৰ্ম্মল শক প্রমাণ এবং প্রেমই 
পর পুরুষার্থ ইহাই শ্রীচৈতন্যমহা প্রস্থ মত। “দই সিদ্ধান্তই আমাদের 
পরম আদরের, অন্য হতে আদর নাই । 
বরদলৈ-_আপনার! রাধার সহিত 
কিন্ত শঙ্করদেবের মতে কেবল কৃষ্ণের উপাসনাই স্বীকৃত ৷ 
প্রভূপাদ _বাধাহীন কৃষ্ণের উপাসনাঃ ‘উপাসন৷' পরবঠ্য নহে ?,তাহা 
দাস্তিকতা বা লিঃশক্তিক বর্গের বিচারপুষ্ অবৈদ্িক মতবাদ বিশেষ | 
কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, আর সকলেই উহার আজি ৷ আজমগতোর বয় 
আকরম্বরূপই শ্ররাধিকাঁ। সাশ্রয়ের আগ্রগ-তা বিবংরর সেবাই বৈষ্ণব- 
মত । আশ্রম্ববিগ্রহের আমুগতাহীন অন্তান্ত মতবাদ প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্য 
বিদ্বমতবাদ মাত্র । কষ্ণের বাঞাপুত্তি আরাধনা করেন বৰিয়্াই তাহার 
নাম 'বাধিকী'- 
“অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ। 
যন্নো বিহায় গোবিন্দ গ্রীতো যামনয়ন্রহঃ ৫" 
1 ৯৯ ] 


কৃষ্ণের (উপাসনা স্বীকার করেন, 


(ভাঃ ১০1৩০1২৮)। 


প্রীপ্রীসরস্বতী-সংলাপ 

যিনি কৃষ্ণের কামনার পরিপৃত্তি করিতে পারেন, তাহার আন্ুগতা 
বংতীত কখনও কৃষ্ণের ইন্দিযপ্রীতি বা সেবা হর না|. জড় ভোগ ছাড়িহ। 
যুব উন্নত স্তরে না উঠিলে এ সকল কথা বুঝা যায় ন) 

বরদলৈ-_-আপনারা তাহা হইলে উপাসনার মধাপথে সবিশেষ 
11১67502211) স্বীকার করেন | 

প্রভুপাদ__-আম্‌রা এতাবৎকাল আলোচনা করিলাম ষে, সবদেবই 
নিতা, বিচিত্রতা নিত্য; সেই 'বচিপ্রতার হেয়, অসম্পূর্ণ, খণ্ড বিরত 
গ্রতিফলনই জগতের বিচিত্রতী। যাহারা কেবল ম্ধাপথে বিচিত্রতা 
কল্পনা করেন এবং যাহারা এই জগতের বৈচিত্রাকে মিথ্যা কল্পনা করেন, 
ভাহারা উভয়েই মায়াবাদী ও অবৈদিক। ভগবান্‌ নিত্য চিন্বিলালমর, 
তাহার নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম, পরিকরবৈশিষ্টা আছে ২ তিন 
পঞ্চ বনের আশ্রয্নগণের একমাত্র বিষয় | 

বরদলৈ-_শঙ্করদেব.একমাত্র কষ্ধোপাসনা স্বীকার করিরাহছিন । তিনি 
অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা, এমন কি তাহাদিগের দর্শন, বন্দন, তাহালের 
প্রসাদ গ্রহণ পর্যন্ত নিষেধ করির'ছেন। মহাপুক্ুধীরাগণ কৃষ্কোপাসনা ছাড়া 
অন্য দেবদেবীর উপাসনা করেন না, কিন্তু গামোদরীয়াগণ দেব তাগণকে 
ভগবানেরই বিভিন্ন মৃত্তি মনে করিয়া উপাসনা করেন। 

প্রভুপাদ-_“সাধকানাং হিতার্থার ব্রচ্ধণো রূপকল্পনা” মতান্ষারী 
বর্ষের অনিত্য সাকাররূপ যথা_্থধ্য, গণপতি, শক্তি, শিব, বিষ! 
প্রভৃতির উপাসনা পঞ্চোপাসনা নানে খ্যাত। মোক্ষমূলারের ভাষার 
দেবোপাসনামূলে তাহাই ন্যনাধিক চ757101115150), ইহা মায়াবাদ। এরূপ 
উপা*না পৌত্তলিকতা বা ব্যুংপরস্ত ॥ যে রূপের নিত্যত্ই নাই, যাহার 
কল্পনা-দ্বারা সৃষ্টি, কল্পনা-হ্থারা স্থিতি এবং কল্পনা-বলে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
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গুভুপাদ ও বরদলৈ 


ঘটে, সেইরূপ জন্ম, স্থিতি, ভ্গরূপ প্রাপন্সিক ধর্মের কবলে কবলিত, 
 প্রক্কতির অধীন, জীবের ভোগ্যবন্ত কখনই পরম স্বতন্ত্র, পরম শক্তিশালী 
তুরীয় বস্তু নহেন, তাহা পুতুল মাত্র। আধ্যক্ষিকগণ বিষ্ণুকে ভোগা 
বস্থ জ্ঞানে যে তাহার নানা রূপ ও নাম কল্পনা করেন, অথবা :চিৎ ও জড়ে 
সমন্বয় প্রদ্ধান করেন, তাহা কখনই ভগবানের সেবা নহে । আমরা 
বক্করদেবের একান্তিক বিষ্ুপাসনার কথা শুনিয়! আনন্দিত হইলাম, তবে 
খঁরূপ বিফুপাসনার নিত্যত্, বিষুপাসকের নিতাত্ব ও বিষ্ণুর নিত্যত্ব 
স্বীকৃত না হইলে তাহা বিষ্ণুমেবা বলা যাইবে না-_মায়াবাদেরই রূপান্তর 
হইরা পড়িবে । 
এইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী হরিকথা হইবার পর শরীযুক্ বরদলৈ মহাশয় 
শ্রীল প্রভূপাদকে ( ট্রেণ হইতে নামিয়া অনর্গল অবিশ্রান্তভাবে হরিকথা 
কীর্তন করিতে দেখিয়া) একটুকু বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন । 
প্রভুপাদ বলিলেন,__হ্রিকথা-কীর্তনই বিশ্রাম, তাহাতেই যাবতীয় শ্রম 
বা ক্লেশ বিগত হয়, শীর্ভন ছাড়িয়! মুহূর্তের জন্ত অপর চেষ্টা ভগবদ্‌- 
বিমুখতা। মহাভাগবতগণ ও তদল্গ সকলেই সর্বক্ষণ সর্বতো ভাবে 
হরিকথা কীর্তন করেন, তাহাদের অন্ত কোন কৃত্য নাই। শ্রচৈতন্জদেবও 
আদেশ করিয়াছেন,__“কীর্তনীয়: সদা হরিঃ” । কায়মনোবাকা-দ্বারা 
নিখিল অবস্থায় হরিকীর্তনঈ জীবিতাবস্থায় মুক্তের লক্ষণ । 
রাহে বরঘলৈ মহাশয়ের সঙ্গে আরও অনেক হরিকথা হইল ॥ 
তৎপরদিবস প্রাতংকাঁলে প্রন প্রভুূপাদ বরদনৈ মহাশয়ের নিকট প্রায় 
ছুই ণ্টাকান শ্তদ্কতক্তি ও প্রচৈতন্তদেবের প্রচারিত সার্বজনীন আত্ম- 


ধৰ্শ্মের কথা কীর্তন করিলেন । 


স্পা 


শীল গরুগাদ ৫ কমার ভীযুত শরদিন্দু মারায়ণ 
[ গীচৈতন্কানুগত বৈফব-সমরদায় “মাধ্যগৌড়ীর-বৈফব-সপপ্রদায়। নাগে অভিহিত 
কেন ?-মহীগ্রভু যধ্ধমতের নিন্দা করিজেন কেন ?--গঞ্চমপুরুষার্ধের কথাই কি 
প্রীচৈতন্ের মতের বিশেষত্ব 1-কেনেডি সাহেবের হতবাদ- লৌকিক গ্রোস্বামিগণের 
যতের সহিত শ্বীর্তমভের লিল দেখা যায় কেন ?--আচার্যা-সস্তান--দৈববর্ণাপ্রম ধর্ম 
কলিতে কোন্‌ সন্যাস নিষেধ ?__মহীগ্রভুর ভক্তগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন কি?-- 
বৈষ্ণবের রতৰন্তৰ--দেবতান্তরের স্বভস্রপূজায় ব্রাহ্মণতা হইতে চ্যুতি-_ শিব 
এবিফো প্রভৃতি বাক্যের সমাধান কি ?_-এঝে'র নিত্যত্ব আছে কি ?--দেবতান্তরের 
নাম কি ‘বৈকুণ্ঠ শব্দ" মহে ?--'ঘত মত তত পথ’--বৈষ্ণবধৰ্মম পৌঁঞীণিক, তাহ] বৈদিক 
নহে, ইহা: কি ঠিক? গৌরনাগরীবাদ-সংস্কার ও পুনঃসংস্থাপন কার্য ত্রিদণ্- 
সঙ্গাস__শীজা এব হ্বিজাঃ সৰ্বে’ ৰাব্যের প্রকৃত মর্দ। ] 
বঙ্গাব্দ ১৩৩৫ সনের ৩১শে আশ্বিন, খৃষ্টাব্দ ১৯২৮ ১৭ই অক্টোবর 
বুধবার | শ্রীল গ্রভুপাদ শিলংএ অবস্থানকালে দিনাজপুরের ভূম্যধিকারী 
কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্‌-এ, প্রাজ্ঞ মহোদয়ের “এজ হিল 
ভবনে পদার্পণ করিয়াছেন হিল অনস্তবাস্থদেব পরবিদ্যাভৃষণ গোস্বামী 
প্রভূ, অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকাত্ত সান্যাল ভক্তিম্ুখাকর এম্‌-এ, অধ্যাপক 
শ্ীপাদ যদুবর ভক্তিশান্্রী এম্‌-এ, বি-এল; শ্রীস্থন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ 
রভৃতি শ্রীল প্রভূপাদের সঙ্গে কুমাং বাহাদুরের ভবনে আগমন 
করিয়াছেন। . কুমার বাহাদুর শীল প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত অভ্যর্থনা 
করিয়া কতিপয় পরিপ্রশ্ন করিলেন । 
কুমার__মহাপ্রস্ুর অনুগত বৈষ্ণবসম্প্রদায়কে “মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈধঃব 
সম্প্রদায়’ বল! হয় কেন? মধ্বাচার্য্য কি শুদ্ধবৈষ্ণব ছিলেন? 
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প্রভৃপাদ-_গোৌড়ীপ্-বৈষ্ধবগণ ব্রঙ্গ-ব্যাস-মাধ্ব-আল্লায়ের আশ্রিত 
বলিয়া তাহারা “মাধ্ব-গৌড়ীয়” বা “ত্রহ্ম-যাধ্ব-গৌড়ীয়” নামে অভিহিত। 
্ীমন্হা প্রভু স্বয়ং বিষুপরতন্ব হইয়াও আচার্যের লীলাভিনয়ফালে 
শ্রোত.পথ বা আঙ্ষায্গত প্রণালী অনুসরণ করিবার আদর্শ প্রচার 
করিয়াছেন।. তিনি ঈশ্বরপুরীপাদকে গুরুরূপে বরণ করিবার লীলা এবং 
ভগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর দ্বারা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের 
আন্ুগত্য-লীলা প্রদর্শন করাইয়া আোৌতপারম্পষের ৰা জাঙ্গার- 
স্বীকারের সনা ভনী রীতি সংস্থাপন করিয়াছেন। সাতৃতশান্তে 
কলিতে চারিটি সংসম্প্রদায়ের কথা বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্‌ গৌরস্ন্দর 
সেই নৎসম্প্রদারের অন্যতম ব্রহ্মমাধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিবার আদর্শ 
প্রদর্শন করিয়া জগতে শান্দমর্ধ্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। সাধু, শাস্তা 9 
আচাধ্যের আচরণ_-পরস্পর প্রতিকূল নহে। শ্রীমাধবেন্রপুরীপান, 
ইঈশ্বরপুরীপাদপ্রমুখ গুরুবর্গ ব্রহ্ম মাধ্ব-সন্্রদাসের অন্তর্গত। মহাপ্রভু 
ও প্রত তাহাদিগকে গুরুরূপে বরণ করিয়া গৌড়ীয়গণকে ব্রহ্ম 
মধ্বাশ্িতরপে পরিচিত করাইয়াছেন। শ্রিমদানন্দতীর্থপাদ শুদ্ধ- 
বৈষ্ঞবাচাধ্য ছিলেন । গোৌড়ীয়-বেদাস্তাচাধ্য শ্পাদ বলদেব বিস্তাভূষণ 
গ্রন্থ নমন্মধ্বাচার্যযাকে স্তব করিয়া বলিয়াছেন” 

“আনন্দতীৰ্থনামা স্থৰময়ধামা ফতিজীয়াং। 
সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্রন্তি বুধাঃ ॥” 

সুখম্য়ধামস্বরূপ 5 লআনন্দতীৰ্থ মধ্বমুনি জয়যুক্ত হউন । পণ্ডিতগণ 
তাহাকে “সংসারসাগরোত্তরণের নৌকা-স্বরূপ” বলিয়া থাকেন। 

কুমার-_তাহা হইলে উড় পীতে মহাপ্রভু মধ্ব-মতের নিন্দা করিলেন 
কেন? 
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প্রভূপাদ--মহাগ্রভূ তদানীন্তন তন্ববাদিগণের মতের নিন্দা করিরা- 
ছিলেন, বৈষ্ণবগণ “মাধব” হইলেও “তত্ববাদী” মাত্র নহেন। যান, 
বৈষ্ণবগণকে শাঙ্র-মায়াবাদিগণ হইতে পৃথক করিবার উদ্দেশে 
“তত্ববাদী” বলা হয়। কেবলাদ্বৈতবাদের কুযুক্তিপুষ্ট নির্বিখেষ-্র্বাদ 
নিরসনপূর্বরক।তত্ববাদাচার্যগণ ভগবত্তত্ স্থাপন করিরাছেন। এমন্মাধবেন্ড 
গুরী শ্রীমাধ্ববৈফবের অন্যতম হইয়াও তত্বাদের চরম উদ্দেশ্য €প্রমভক্তি' 
প্রচার করেন। এই ভ্রমাধবেন্দপুরীকেই গৌরগণোদ্দেশদীপিকাকার 
কবিকর্ণপূর এবং শ্রীচরিতামুতকার কবিরাজ গোস্বামী “প্রযাষরতরুর 
মধ্যমূল” বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। মধ্যযূলকে উৎপাটিত করিবার 
চেষ্টা করিলে শ্রৌতপথ-বিরোধী পাষক্ডোচিত চেষ্টাই হয়। মহাগ্রন্থ 
মধবাচার্ধ্যকে কখনই উল্লজ্যন করেন নাই । তিনি তন্ববাদি-সম্প্রদায়ের 
কর্ধাগ্রহকেই নিন্দা করিয়াছেন । 

কুমার--পঞ্চমপুরুবার্থের কথাই কি শ্রীমন্মাপ্রভুর বিশেষত্ব ? 


করিয়াছেন। খৃষ্টের উপদেশে অনেক ভান কথা আছে, কিন্তু তাহা 
বহুগুণে গুণিত হইয়া মহাপ্রভুর উপদেশে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। 
নৈতিক উপদেশ বা আত্তিকভ৷-স্থাপনমাত্ৰই মহাপ্রভুর 


প্রভুপাদ ও কুমার 


কথা অন্থাপ্রভু জানাইয়াঁছেল, অর্থাৎ সমস্ত আচাধ্যের শ্রেষ্ঠ কথাগুলি 
মহাপ্রভুর শিক্ষার মধ্যেই আত্রিতভাবে ক্রোভীভৃত হই! রহিয়াছে। 
কেনেডি সাহেব নিরপেক্ষ-বিচারের অভাবে ও প্রকৃত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের 
নিকট মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিবার স্থঘোগলাভের অভাবেই ভ্রম্পথে 
চালিত হইয়াছেন । 
কুমার_ কেনেডি সাহেব যদি আপনার নিকট মহাপ্রভুর কথা অবণ 
করিতেন, তাহা হইলে এরূপ ত্রমপথে ধাবিত হইতেন না । 
প্রভূপাদ__ঈযুক্ত কেনেডি তাহার গ্রন্থ লিখিবার পূর্বে আমার নিকট 
পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের সঙ্গ করিলে নির্শ্বল-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব- 
ধর্মের কোনপ্রকার 1থ%/ (খৃৎ) পাইবেন না,__এই বিচার করিয়াই তিনি 
তাহা হইতে বিরত হইয়াছিলেন কিনা, বলা যার না। তথ৷-কথিত 
বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবধৰ্ম্মবকেই ‘বৈষ্ণব’ ও “বৈষ্বধর্থের প্রকৃত স্বরূপ’ বলিয়া 
দাড় করাইয়া তাহাদের ৭০5 (দোষগুলি) €::2০১৩ (জাহির) করাই 
তাহার অন্তনিহিত উদ্দেশ্য ছিল কিনা, তাহা বিচাব্য বিষয় । যেমন 
* * তর্করতু মহাশয় স্মার্তের মতবাদগুলি মহাপ্রভুর কক্ষে চাপাইয়া দিয়া 
মহাপ্রভুর স্বরূপ কল্পনা করিতে বনিয়াছেন এবং অন্তরালে থাকিয়া 
মহাপ্রভু ও তাহার ভক্তগণের দোষ প্রদর্শন করিতে ষত্ববান্‌ হইয়াছেন! 
কুমার--* ঈ* গোস্বামীদেরও এইরূপ স্বার্তমতের সহিত মিল 
দেখিতে পাওয়া যায়! 
প্রভূপাদ--বৈষ্ণবাচাধা-সন্তানগণও Foreign 
যানাধিক স্মার্ত ও পঞ্চোপাসক হই! পড়িয়াছেন। 
মতবাদের দ্বারা ন্যুনাধিক গ্রস্ত । 
কুষার-_আজে হা। তাহাদিগকে ‘আচার্য্য না বলয়া আচাৰ্যৰ 
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বলিতে হইবে ৷ তাহারাও ন্মার্ত পঞ্চোপাসকগণের ন্যায় নানা দেব-দেবীর 
পৃজা করিতেছেন, একাদশীতে শ্রাদ্ধ করিতেছেন। আমি আমার 
কৌলিক আচার্যাদেবকে বলিয়াছিলাম,_-'আপনারা স্মার্তের গ্তায় একা- 
দশীতে প্রেতশ্রাদ্ধাদি করেন কেন?” তিনি বলিলেন-_ “সমাজে থাকিতে 
হয়, কাজেই সেই সকল না করিয়া উপায় নাই। আমি দেখিয়াছি, 
শান্থিপুরের গোস্বামিগণের বিধবা মা-ঠাক্রুণগণ ( গোসম্বামি-মতে ) 
একাদশীর উপবাসের পূর্ব্দিন (অর্থাৎ স্মার্তমতে ) একাদশী-ব্রত পালন 
করেন, আর তার পরদিন গৌসাইজীরা একাদশী করেন। আমার সহিত 
এই জন্য তাহাদের তর্ক হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা ইহার সন্তোষজনক 
উত্তর দিতে পারেন নাই। এভন্যই বোধ হয়, তীহার। আপনাদিগের 
সহিত আমাদিগকে মিশিতে দেন না। আমি তাহাদিগকে বলিয়াছি_- 
“আপনাদের মত--2০%০ (পোপ)এর মত। কেন আপনারা সত্যান্ন- 
সদ্ধানের জন্তু সাধুর সঙ্গ করিতে দিবেন না? তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
আপনাদের ভিতরে গলদ্‌ আছে। পাছে সেই সকল উদঘাটিত হইয়া 
পড়ে, এই জন্যই আপনারা সতসঙ্গ করিতে বাধা দেন।” (প্রভূপাদের 
প্রতি )--কলিকাতার মত স্থানে বসিয়া আপনারা প্রকাশ্তভাবে যে সকল 
নিরপেক্ষ সতাকথা সমগ্র জগতের নিকট Challenge করিয়া প্রচার 
করিতেছেন, তাহাতে যে কোনও সত্যাহুসন্ধিংস্থ আপনাদের সত্যকথা- 
গুপি বাজাইয়| লইতে পারেন। * * গোসম্বামীদের বর্ণাশ্রম-ঘর্থের 

বিচার স্মার্তমতেরই পরিপোষক বলিয়া যনে হয়। 
প্রভুপাদ_-আমরা বলি,_আমাদের ( শুদ্ধবৈষ্ঞব-সমাজের ) বর্ণাশ্রম- 
ধন্মের যেরূপ স্ুষ বিচার আছে, তাহা অন্তত্র নাই। প্রীমস্তাগবত, 
রমন্মহাভারত ও শ্রীহরিতক্তিবিলাস প্রভৃতি মহী-গরথপ্রুত বর্ণাশম- 
[ ১০৬] 


প্রভুপাদ ও কুমার 
ধর্শের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন । আচার্যসন্তানগণ ' সিংহশিশু হইয়া 
মেষের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হওয়ায়, তাঁহার! স্ব-স্ব বিক্রম ভুলিয়া 
গিয়াছেন। 
কুমার__আজ্ঞে হাী। আজ তাহারা Foreign (৪00এর (অপর 
বিধর্শের ) আশ্রয় নিয়াছেন বলিয়া তাহাদের এইরূপ দুর্দিশ। হইয়াছে । 
আমি তাহাদিগকে বলিরাছি,_-“আপনারা যদি স্মার্তের বিচারের 
অনুগত হন, তাহা হইলে আপনাদের “বীরভত্রী থাক্‌ Foreign 
0০8%0এর নীচে পড়িয়া যায়। আপনারা যে আভিজাতাটুকু লইয়া 
বড়াই করেন, তাহার কোন মূলাই থাকে ন! । অনেক ম্মার্ত অন্তরে 
গোম্বামিগণকে আদরের সহিত দেখেন না । 
প্রভূপাদ-_বৈষ্ণঞবের বিচারের বর্ণাঅয-বর্মই দৈব-বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম । 
এতদ্বাতীত শ্ন্য বিচার-_আস্থর বিচার, ইহাই শাব্ম বলিয়াছেন 
“দ্বৌ ভূতসর্গেখ লেংকেহস্মিন দৈব আহ্বর এব চ। 
বিষ্ণুভক্তো ভবেদৈব আস্করস্তদ্বিপর্যায়ঃ ॥” 
যে সকল আচার্ধা সন্তান নৃ'নাধিক স্মার্তবিচারের অনুগত হইয়া 
পড়িয়াছেন, তাহারা দুঃসদ-প্রভাবে অবৈষ্ণবের বিচারকেই বৈষ্ণবের 
বিচার বলিয়া !মনে করিতেছেন। তাহাদের চতুর্থাশ্রমীর বেষে পর্য্যন্ত 
আপত্তি হইয়াছে! তীহারা তর্করত্বীয় মতবাদের আনুগত্য করিয়া 
বলিতেছেন-_-কলিকালে সন্গাস নিষিদ্ধ! _ 
কুমার__শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে_- 
“অশ্বম্ধেং গবালভ্তং সব্যাসং পলপৈত্রিকম্‌। 
দেবরেণ স্থৃতোত্পত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েং ॥ 
- শাস্ত্রবাক্য উদ্ধত হইয়াছে, তাহার মীমাংসা কি? 
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প্রভুপাদ__মলমাস-তত্বের এ বচন কম্ধ-সন্নযাস-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত । শান 
ও মহাজনের আচার পরস্পর ভিন্ন হইতে পারে না। মহাজনগণ শান্তর 
তাংপধা স্ব-স্ব আচরণের দ্বার! সাধারণের নিকট ব্যাথা। ও প্রচার করিয়া 
থাকেন। সাত্বত-সম্প্রদায়ের চারি জন আচার্য্য প্রত্যেকেই স্বয়ং কলি- 
কালে সন্যাস-গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন । শ্রীমন্মহা প্রস্ত যাহা: 
দিগকে গুরুবর্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই শ্রীল মাধবেন্রপুরী, 
প্রপরমানন্দপুরী, শীঈশ্বরপুরী ও শ্রীকেশব ভারতী প্রভৃতি সকলেই কলি- 
কালে সন্গাস-গ্রহণের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন । অধিক কি, কলিধুগ- 
পাবনাবতাঁরা স্বয়ং মহাপ্রভূুও কলিকালে সন্গাস গ্রহণের লীল৷ 
দেখাইরাছেন । 

কুমার--তাহা হইলে মহাপ্রভুর ভক্তগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই 
কেন ? 

প্রভুপাদ_ মহাপ্রভুর ভক্তগণ অধিকাংশই পারমহংস্যাবেষ-গ্রহণের 
বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহারা রাগমাগীয় ভজনপদ্ধতিতে নিবি 
ছিলেন। তাহারা নিত্য-সিন্ধ ভগবৎপার্ধন। তাহাদিগের বাহ অপেক্গ। 
নাই। মহাপ্ৰভুর.ভক্তগণের মধ্যে কাম্যবনবাসী প্রব্যেস্ঘট, ভট্টের ভ্রাতা 
শ্রীল প্রবোধানন্দ ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভৃতি অনেকেই 
তুরীয়াশ্রম গ্রহণেরও লীলা দেখাইয়াছেন । 

কুমার_শীচরিতামৃর্তের 'রক্রবন্্র বৈষ্ণবের পরিতে ন! যুয়ার- 
বাক্যের সার্থকতা কি? 

প্রভুপাদ_বৈষ্ণবের পক্ষে রক্রবস্্র পরিধানের আবশ্যকতা৷ নাই। 
কারণ, ‘বৈষ্ণব’ কোন আশ্রমের অন্তর্গত নহেন। বর্ণ ও আশ্রমের অতীত. 
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পুরুবই বৈষ্ণব বা পরমইংল। রাগমগীর পরমহংনেরই কঃযায়ব্- 
পরিধান-বিষয়ে বাধাবাধকতা ন' 
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রমানন্দপূনামুতাক্ছে- 


যাহার! আপনাদিগকে বর্ণ ও আশ্রমের অস্তর্গত জ্ঞান করেন, তাহারা 
দৈন্যাক্রমেই টা, বেষের অনুকরণ করেন না। তাহারা বিচার 
করেন,__ আমরা কি ‘বৈষ্ণব’ অর্থাৎ "গুরু? হইয়াছি ? আমরা ত’ ‘বৈষ্ণব’ 
হইতে পারি নাই! আমরা বৈষ্বের দাদাভান।  পরমহংসের দাসই 
বণাশ্রমী ; মহাহাগবতের দাসই 'পারমাথিক ত্রাঙ্ষণ'--ইহাই তাহাদের 
তিণাদপি স্থুনীচতা' । কোন মহাজন বলিয়াছেন, 


সা ত’ বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে, 
অমানী না হব আমি। 
প্রতি্াশা আসি, . হৃদয় দৃষিবে, 


হইব নিরয়গামী ৪” 

কুমার--এই পদটি কাহার ? 

প্রভূপীদ--এই পদটি ৯মদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের “কল্যাণ-কল্পতরু” 
মন্থের। 

কুমার-_অতীব সুন্দর পদ। আমি এখনও 'কল্যাণ-কল্পতকগ্রস্থ 
পাই নাই) 

প্রভুপাঙ্জ-- আপনি সীত এই গ্রন্থ পাইতে পারিবেন। বৈষ্ণবে্রো 
কখনও বলেন না--‘আমি বৈষ্ণব, আমি ব্রাহ্মণ । এই জন্তু মাহার। 
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অনভিজ্ঞ, তাঁহারা মনে করেন,_*ইহার! “ব্রাহ্মণ" নহেন4 হাহার। 
প্ররূত প্রস্তাবে 'ব্রাঙ্গণণ নহেন, তাহারাই আপনাদিগকে “ব্রাহ্মণ? বলিবার 
জন্য বাস্ত। শাস্ব ইহাদিগকেই ‘ত্রাহ্মণক্রব’ বলেন, স্বতন্ভাবে অন্য দেব- 
দেবীর উপাসনার ব্রাহ্মণতা থাকে ন'। শোকে মুহ্মান হইলে হৃদয়ে 
কামনা প্রবেশ করে এবং সেই কামনা-পূরক কল্পিত দেবতার পৃজার 
চিত্ত প্রধাবিত হয়_ 
“কামৈস্ডৈন্ডেহতঙ্ঞানাঃ প্ৰপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ ৷ 
তং তং নিয়মমাস্থার প্ররুত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ 
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্ৰদ্ধয়া চ্চিতু মচ্ছতি । 
তস্ত তশ্াচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ ॥ 
স তয়! শ্রদ্ধরা ঘুক্তন্তস্তারাধনমীহতে । 
লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌॥ 
অন্তবত্ত, ফলং তেষাং তগ্চবত্যল্লমেধসাম্‌। 
দেবান্‌ দেবযজো যান্তি অন্তক্তা যান্তি মামপি ॥” 
ব্রাহ্মণগণ হৃতভ্রান বা অল্পমেধা নহেন। তাহার! স্থরি। স্থরিগণ 
নিত্যকাল বিষ্ণুর পরমপদের উপাসনা করেন। তাহাই-বৈদিক পন্থা। 
“& তদ্বিষ্ণেোঃ পরমং পদং সদা পশ্যস্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্‌ ৷” 
কুমার-_বিষুপুজা ব্যতীত'দেবতান্তরের পূজায় ব্ৰাহ্মণত! থাকে না” 
এতদ্বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ কোথায়? 
প্রভূপাদ,__প্রমাপচুড়ামণি শ্রীমস্তাগবত বলিতেছেন,__. 
: 'মুখবাহ্‌কুপাদেভাঃ পুরুষন্তাশ্রমৈ: সহ। 
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈবিপ্রাদয়ঃ পৃথক্‌ ॥ 
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য এবাং পুরুষং সাক্ষাদাত্তুপ্রভবমীশবরমূ । 
ন ভন্তাবজানপ্তি স্থানাদ্ত্রষ্টাঃ পতন্থাবঃ ॥” 
( ভাঃ ১১৷৫৷২-৩ ) 
কুনার_ভাহার। বলিবেন,-_‘আমরাও বিষ্ণুকে অবমাননা করি না, 
বিষ্ণুকে পূজা করি এবং বিষ্ণুর অন্যরূপকেও পৃজ! করিয়া! থাকি |” 
প্রভূপাদ_-ইহার মত আর প্রচ্ছন্ন বিষ্ণুবিরোধ নাই । বিষ্ণুই 
একমাত্র সর্বতণ্বন্বতশ্ব। বিষ্ণুর সহিত তদধীন দেবতাবুন্দের সাম্যবুদ্ধি 
বিবুর্ধবরোধ ব্যতীত আর কিছুই নর, 
"বিষ্ণো সর্ধেশ্বরেশে তদিতরসমধীবস্য ব। নারকী সঃ ॥” 
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“যস্থু নারায়ণং দেবং ব্রঙ্গরুদ্রাদিদেবতৈহ ॥ 
সমত্রেনেব বাঁক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ফ্রবম্‌ ॥ 
কুমার-_তাভ। ভইলে_ 
“শিবশ্য এবিষ্কোধ ইহ্‌ গুণনামাদি সকল" 
বিগ ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥” 
_এই বাক্যের সমাধান কি? 
প্রহুপাদ-এই বাক্যে Polytheis৷৷ 1 বহুদেব-বাদ ) নিরস্ত 
.হইনাছে। মলম এবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা দিতে যে ব্যক্তি 
বুদ্ধির দ্বার। পরস্পর ভেদ দর্শন করে _ অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর সায় বিষ্ণুর 
নাম, রূপ, গুণ ও লীলা--বিষ্ণুনাম, বিষ্ণুবিগ্রহ বা স্বরূপ হইতে ভিন্ন_ 
এইরূপ বুদ্ধি করিয়া খাকে_-অথবা শিবাধি দেবতাকে প্রতিদ্বন্দিজ্ঞানে 
শীবিষু হইতে স্বতন্ত্র বা অভিন্ন দর্শন করে, তাহার বিষ্ণুনাম গ্রহণের 
ছলনা__নামাপরাধ মাত্র,_ইহা নিশ্চিত অহিতকর। যাহার! বিষ্ণুর 
নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে কাল্পনিক ও অনিত্য বিচার করিয়া নিব্বিশেষ- 
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দ্্ীপ্রীসরস্বতী সংলাপ 
বঙ্গের কল্পনা করেন, তাহারাই পঞ্চদেবত বা কল্পিত বহু দেবতার 
আশ্রয়ে বিষ্ণুকও তনন্তর্গত করিতে চান ॥ ইহা প্রচ্ছ্-বীন্ধবাদ বা 
নাস্তিকতা । ইহ। তে ও বৈষ্ণব্বিরোধ-চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই 
নহে । ইহা কখনও বিষুপৃজা নহে। এইরূপ বিফুবিরোধ-চেষ্টায 
্রাঙ্গণতা অবস্থিত থাকিতে পারে না। ব্রাহ্গণগণ বিষ্ণুর নিত্য নাম, 
রূপ, গুণ ও লীল। এবং তাহার নিত্য উপাসনা স্বীকার করেন,_ইহাই 
খওমন্ত্রের তাংপধ্য । অন্থান্ত বহু দেবতার নামগুলি কল্পিত। এ সকল 
নামের সহিত নামীর ভেদ আছে । তাহাদের রূপ, গুণ ও লীলার 
পরস্পর ভেদ আছে। কিন্তু কৃষ্ণনাম ও নামী কৃষ্ণে, কৃষ্ণনাম ও রূপী 
কৃষ্ণে, কৃষ্ণনাম ও গুণী কৃষ্ণে, কঞ্চনাম ও লীলাময় কৃষ্ণ কোন ভেদ 
নাই । 

কুমার_-শবের ত’ নিত্যত্ব নাই ? 

প্রভৃপাদ__অগ্রাক্কত শবব্রদ্ষের নিশ্চয়ই নিত্যত্ব আছে। 

কুমার -_পূর্বমীমাংসক কিন্তু শব্দের অনিত্যতা স্থাপন করিয়াছেন । 

প্রভৃপাদ--উন্তরমীমাংসা তাহা খণ্ডন করিয়াছেন,_"তণ/ হ বা 
এতস্ত ব্রদ্ধণো নাম সতামিতি” ( ছয্রেদাগ্য ৮৩1৪ )। 

কুমার_—Rationalistic point of view হইতে এই তত্ব আমাকে 
বুঝাইয়া দি'ন। 

গ্রভপাদ__নিরপেক্ষ বিচার- বক একাস্তিকত্তা ও সহিষ্ণুতা থাকিলে 
5000] ও শব্দের নিত্যত্ব ধারণা করিতে পারিবেন । দ্বৈতজগতে নাম 
ও নামী পৃথক্‌ বলিয়া দ্বৈতরাজ্য হইতে অছয়জ্ঞানেও সেইরূপ পার্থকা 
অন্থমিত 'হয়। বৈকুণ্ঠ ও মায়া__এই দুইটির স্বরূপ বিচার করিলে 
জানা যায়| যে, একটি কুণাধর্শ-রহিত; উহাতে কোন প্রকার অভাব 
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প্রভুপাদ ও কুমার 

নাই। আর একটি কুগঠাধর্দযুক্ত, তাহা অভাবময়। কু্রাজো শব্দ 
ও শব্দীতে ভেদ আছে, স্থতরাং ইতরব্যোমে শব্দ অনিত্য । ভেদপর 
দৈতভ্রগতে শব্দের অনিত্যত্ব সম্ভব হইলেও বৈকুঠ অদ্বয়জগতে নাম 
বানামী এক,_শব্দ বা শব্দীতে কোন ভেদ নাই। বৈকুঠকে four 
%৫15এর অন্তর্গত করিতে চাহিলে “বে ডালে বঙিয়াছি, সেই ভালই 
কাটা'-গ্ায় অবলঘিত হইবে । বৈকু$জগতের শব্দ ও শব্তাৎপর্ধা 
কুঠজগতের সহিত diametrically opposite. 

কুমার-__-তাহ। হইলে যে কোন শব্দ, ‘কালী’ ‘দুর্গা’ গণেশ” 'সুর্ধ্যারি’ 
যে কোন নাম কি বৈকৃ$-শব নহে? 

প্রভূপাদ__কালী, দুর্গা, গণেশাদি শব্দের সহিত যেস্থলে শব্দীর ভেদ 
অথাৎ যেস্থলে সেই নকল শব্দ ও শব্দীর অনিতাত্ব কল্পিত হয়, সেই স্থলে 
তাহ! কিরূপে “বৈকু্”-পদবাচা হইবে? বৈহুঠ-শব্দ ও বৈকু&-শন্বী ত’ 
অনিত্য হইতে পারেন না। যাহার! “কালী” “দুর্গা, “গণেশ” ্বর্ধ্য, ‘শিব’ 
এবং বিষ্ণুর নাম ও নামীকে অনিত্য মনে করেন, তাহার। আর সেই 
সকল নাম-নামীর বৈকুঠত্ব স্বীকার করিলেন কোথায়? এই সকল 
কাঙ্লনিক মতবাদ Pantheism ও. blasphemyর ( মাঙ্কাবাদ ও 
অপরাধের ) নামান্তরমাত্র। 

কুমার__আমি পূর্বে মনে করিতাম “যত মত, তত পথ |” 

প্রভুপাদ__“মত'-জিনিষটা মনোধগ্ম । “ভিন্নুচিহি লোকঃ”-অসংখ্য 
লোকের অসংখ্য মনের খেয়াল বা কুচি। রোগি-সম্রদায়ের রুচি__ 
কপথ্যের প্রতি, অনর্থযক্র-মানবসজ্ঘের রুচিগুলি_ প্রেক্বোধর্শের 
অনুকূল ; সেই সকল মতের পরিপুরণের জন্য যে-সকল পথ সৃষ্ট হইয়াছে, 
হইতেছে ও হইবে, তাহা কখনও আত্মধস্্ বা সনাতন-ধর্ম-যত নহে। 
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প্রীপ্রীসরম্বতী-সংলাপ 
জগতে মনোধন্্পর অসংখা মত স্থষ্ট হইয়াছে ও হইবে । কিন্তু অমল- 
পুরাণ শ্রমস্তাগবত (ভাঃ ১।২।৬) বলেন, 
,  “স বৈ পুংসাং পরো ধর্শ্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে । 
অহৈতুক্/প্রতিহতা যয়াত্মা সূঞ্সীদতি ৷” 

জগতের ‘যত মত, তত পথ" অর্থাৎ সমস্তই অক্ষজজ্ঞান-প্রস্থত মত 
ও তদন্থকুল পথ) কিন্তু অধোক্ষজে যে অগ্রতিহতা ও অহৈতুকী ভক্তি, 
তাহাই স্কল জীবের পরমধর্মন, তাহাই “আত্মধন্ম”। আত্মা একমাত্র 
তদ্দারাই স্থপ্রসন্ন হন । অন্যান্য ধর্ম-মত ও পথের দ্বারা দেহ ও মনের 
প্রসন্নতা হয় বলিয়া দেহ ও মনোধন্ী মানবগণ এসকল প্রেয়োমত ও 
পথকেই “মৃত” ও “পথ” বলিয়া বরণ করেন। গৌড়ীয়ে এই সকল 
কথার যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে । সত্য সত্য Living Source 
হইতে পরম সত্যের কথা শ্রবণ করিতে হয়। তবেই জীবের নিত্য 
বাস্তব চরম মঙ্গল হইতে পারে, নতুবা মাস্থষ প্রতিমুহূর্তে বিপথগামী 
হইতে পারে। 

কুমার--1-1%108 50:09এ একটা Personal Magnetism আছে । 

গ্রতৃপাদ _কনিষ্ঠাধিকারী বা কোমলশরদ্ধ ব্যক্তি শ্রীমূদ্তির উপাসনা 
প্রকৃতপ্রস্তাবে বুঝিতে পারেন না। শ্রীমুত্তিতে তাহার প্রাক্কতবুদ্ধি 
সম্পূর্ণ যায় না; তিনি বৈষ্ণবের প্রকৃত তত্ব ও মর্য্যাদা অবগত নহেন। 
এইজন্য মধ্যমাধিকারী কোমলশ্রদ্ধকে শুদ্ধবৈষণবের সঙ্গ করিবার জন্তু 
বলেন। বৈষ্ণবসঙ্গ-বাতীত কখনও মানবের নিত্য বাস্তব চরম-ম্া 
হইতে পারে না বা ্রীমূত্তির যথার্থ পূজা হয় না। 

কুমার-_আমাদের গুরুবর্গ বলেন যে,্রীমৃন্তিপৃজা একটা means 
to an end (কোনও উপেয়-লাভের উপায়মাত্র )। ৃ 
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প্রভুপাদ--ইহাও একটা প্রকাণ্ড Blasphemy ; মহাপ্রভু 
বলিয়াছেন (চৈ: চঃ আ ৭1১১৫; ম্‌ ৬১৬৬-১৬৭), 
“প্রান্কৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর । 
বিুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥” 
“ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ__সচ্চিদানন্দাকার | 
সে বিগ্রহে কহ-_ দত্বগুণের বিকারঙ্গ! 
শ্রবিগ্রহ ষে না মানে; সেই ত’ পাষণ্ড । 
অন্পৃশ্ঠ, অদৃশ্য, সেই, হয় যমদণ্ড ॥* 
বিঝুমৃণ্তি চিন্মরী । বিষুঃদেবতা ইতরদেবতার স্তায় মানব-কল্পিত 
নহেন। “সাধকানাং হিতার্থায় হন্মণে৷ বূপকল্পনা* প্রভৃতি বাক্যে যে- 
সকল কল্পিত মৃত্তি বা! পুতুল কষ্ট হয়, তাহার সহিত শ্রীমূর্তি এক নহেন। 
শুদ্ধবৈষ্ণবগণ Henotheist নহেন। Henotheistগণ--পোৌত্বলিক ॥ 
পৌত্বলিকগণ উপায় ও উপেয়ে ভেদ স্থাপন করেন। তাহাদের প্রয়োজন 
সিদ্ধ হইলে তাহারা পুতুলগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলেন । নির্ব্বিশেষবাদিমাত্রেই 
জগন্নিথ্যাত্ববাদ কল্পনা করেন, কিন্তু প্রত্যেক বৈষ্ণবাচার্ধ্ের সিদ্ধান্তে 
জগৎ পারমার্থিক সত্য । যে জিনিষ__আমাদের ইঞ্জিয়-গ্রাঙ্, তাহা 
‘বিষ্ণু বা ক্ষণ হইতে পারে না। বিষ্ণু ও কৃষ্ণে কোনও বাস্তব ভেদ 
. নাই। 
কুমার শাস্ত্রে ত’ কর্ণ ও বিষ্ণুতে ভেদ স্থাপন করিয়াছেন ? নারায়ণ, 
রামচন্ড, মহস্তয) কৃত, বরাহ এবং রফক-_ইহারা কি সব এক তব? 
প্রভুপাদ_ ইহাদের মধে। বস্তুগত বা তত্বগত ভেদ নাই; কিন্তু 
লীলাগত বিচিত্ৰতা-মাত্র আছে। বিষ্ণুতত্বে বত 


পরিকল্পিত হইতে পারে না_ 
[ ১১৫ ] 





প্রীপ্রীসরজ্ঘতী-সংলাপ 


“দেহ-দেহি-ভিদা চাত্র নেখরে বিদ্যতে কচিৎ।” 


ফু bd জজ যর 


“সর্ধবে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্ত পরাত্মনঃ। 

হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্কচিং ॥ 

পরমানন্দ-সন্দোভা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ববতঃ | 

সৰ্বে সর্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ববদোষবিবঞ্জিতাঃ ॥ 

মণির্যথা বিভাগেন নীল-গীতাদিভিযু'তঃ | 

বূপভেদমবাপ্লোতি ধ্যানভেদাৎ তথাচ্যুতঃ ৷” 

পরাত্ম। শ্রীহরির সর্ব্ববিধ দেহ বা এমুত্তিই নিত্য । তাহা হানোপা- 

দন-রহিত, প্রকৃতিজাত নহে। তাহার সকল দেহ্‌ই ঘনীভূত পরমানন্দ, 
চিদেকরসম্বরূপ, নির্দোষ, সর্ব গুণপূর্ণ এবং সর্ববদৌষ-পরিবর্জিত। এক 
বৈদুর্ধ্যমণি যেরূপ স্থানভেদে নীলগীতাদি ছবি প্রকাশ করে, তদ্রপ 
ভগবান্‌ অচ্যুতও নিৰ্ম্মল জীবাত্মার সেবা-প্রবৃত্তির প্রকার-ভেদে তাহার 
নিত্য বিচিত্রস্বরূপকে বিচিত্ররূপে প্রকটিত করিয়া থাকেন। 

“সিদ্ধান্তত্বভেদেহপি শরশকৃষ্ম্বরূপয়োঃ | 

রসেনোত্কৃষ্যতে কুষ্ণবূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥৮ 

শ্রীকৃষ্ণ ও নারায়ণ_ম্বরূপদ্য়ের সিদ্ধান্ত: কোনও ভেদ নাই; 

তথাপি শৃঙ্গার-রসবিচারে শ্রীকষ্করূপই রসের দ্বার! উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, 
_ইহাই রসতত্বের সংস্থান। শ্রীল বূপগোস্বামী প্রভু কৃষ্ণে ও নারায়ণে 
বাস্তব ভেদ-বিচাররূপ পাষণ্ডত| নিরাঁস করিয়া কৃষ্ণ ও নীরায়ণের লীলা- 
বৈচিত্র জানাইয়াছেন__ 

“ভম্মাৎ কথং তারতম্যং তেষাং ব্যাখ্যায়তে ত্য়া। 

অঞ্রোচ্যতে পরেশত্বাৎ পূর্ণা যদ্যপি তেহখিলাঃ ॥ 
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প্রভুপাদ ও কুমার 
অংশত্বং নাম শব্ধানাং সদাল্লাংশ-প্রকাশিভা । 
পূর্ণত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়ৈব নানাশক্তি-প্রকাশিতা ॥ 
শক্তিরৈত্ব্য/-মাধুধা-কুপা তেজোমুখা গুণাঃ। 
শক্তিব্যক্তিস্তথাহুব্যক্তিস্তারতম্যন্ত কারণম্‌ ॥ 
বিষ্ণতবমাত্রই_-পরমেশ্বর ; অতএব পরিপূর্ণ, কেহই অপূর্ণ নহেন। 
তবে যাহাতে সর্বদা শক্তির অল্প-পরিমাণ প্রকাশ, তাহাকে ‘অংশ’; আর 
যাহাতে তাহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছাত্রমেই নানাবিধ শক্তির প্রকাশ, তাহাকে 
পূর্ণতিম বা 'অংশী’ বলে । এশধ্য, মাধুৰ্য্য, কপা ও প্রভাব প্রভৃতি গুণকে 
শক্তি’ কহে। শক্তির অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তিই পূর্ণাবিগ্রহের 
তারতম্যের কারণ। 
আমর! শ্রীমস্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট হইতে দুইটি 
বড় জিনিষ পাইয়াছি-_যাহা প্রাকৃত সহজিয়া-সম্রদায় ধারণা 
করিতে পারে না। (১) তিনি বুঝাই! দিয়াছেন, _রাম-নৃসিংহাদি 
অবতারকে যে “অংশ” বলা হয়, তাহাতে তাহারা দ্বৈত জগতের জড়ীয় 
বন্ত-বিশেষের অংশের স্তায় খণ্ড-বা অপূর্ণ বস্তু নহেন ; পরিপূর্ণ কৃষ্ণের 
সহিত সেই স্বাংশগণের বস্তুগত কোন ভেদ নাই | শ্রীরামচন্দ্র, শ্রনৃসিংহ, . 
শ্রীবরাহ্‌ কৃষ্ণেতর বস্তু নহেন। শ্রীরাম বস্তুতঃ শ্রীকষ্ষই । লীলাগত বা 
রসগত বৈচিত্র্য--'ভেদ নহে | ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের কথা; পুরীতে যখন 
আমি শ্রীমত্তক্িবিনোদ ঠাকুরের নিকট শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বত ব্যাখ্যা 
করিতীম, তখন এই সকল কথা তিনি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন; আর (২) 
খকৃসংহিভা, মহাভারত, গীত! প্রস্ৃতিকে কখনও অসম্মান 
করিতে হুইবে না। প্রীমদূৃভাগবত হইতে ত্তীহাদের বস্তুতঃ 
ভেদ নাই । অন্থ্র-মোহনের জন্ত এবং কম্মা, জ্ঞানী ও বিদ্ধ ভক্তের 
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অধিকারের উপযোগী মহাভারতাদি শানে যেসকল কথা আছে, 
তাহাতে রৈষ্ণবের মতি বিমোহিত হয় না। খক্সংহিতাদির মন্ত্রসমূহের 
বিদ্ধদ্রঢ়ি বৃত্তি অনুসন্ধান করা আবশ্যক ৷ 
কুমার-_বৈষ্ণব-ধর্্মকে অনেকে ‘পৌরাণিক? বলেন ; কেন না, 
শ্রুতিতে বৈষ্ণব-ধশ্মের কথ। নাই । | 
প্রভূপাদ__শ্রতিতে__বেদে একমাত্র বৈষ্চব-ধর্শোর কথাই আছে। 
পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া যাহা একবাক্যে স্বীকৃত, সেট ঝব্‌- 
সংহিতা, বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-ধৰ্শ্বের কথাই আদি, মধ্য ও অন্তে কীর্তন 
করিয়াছেন। শ্রুতিতে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের কথা কীত্তিত হইয়াছে 
ঈশ, কেন, কঠ ও প্রশ্নাদি দশোপনিষদে এবং শ্বেতাশ্বতরে বৈষ্ণব-ধর্শের 
কথাই কীত্তিত রহিয়াছেন; ইহা যে কোন নিরপেক্ষ পাঠক হৃদয়দ্দম 
করিতে পারেন) 
“যস্য দেবে পরা ভক্তিধথ। দেবে তথা গুরৌ। 
তশ্যৈতে কথিতা হ্ার্থাঃ প্ৰকাশন্তে মহাত্মনঃ |” 
( শ্বেতাশ্বঃ উঃ ২৩) 
বিষ্ণুর ন্যায় বৈষ্ণব-গুরুতে পর-ভক্তির অভাব হইলে উপনিখদ্‌ বা 
বেদের অর্থ কাহারও নিকট প্রকাশিত হন না_যমেবৈষ বৃগুতে তেন 
লভ্য:*। লোক-পিতামহ ব্ৰহ্মা, দেবাদিদেব মহাদেব, নারদাদি খধিগ? 
সর্বতৃবনপুজিতা পার্ধতীদেবী সকলেই বৈদিক বৈষ্ণবধ্থ্থ সাজ 
করিয়াছেন__। ভীং ১/২।২৫-২৮) 
“ভেছিরে মুনয়োইথাগ্রে ভগবস্তমধোক্ষজম্‌ ॥ 
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্‌ হিত্বা ভূতপতীনথ। 
নারায়ণকলাঃ শান্তা তজন্তি হানস্য়বঃ ॥ 
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রজস্তম:প্রক্বতয়ঃ সমশীলা ভজস্তি বৈ। 
পিতৃভৃতপ্রজেশাদীন্‌ তিয়ৈশ্বর্াপ্রজেপ্সব: ॥ 
বাস্থদেবপরা বেদা বাস্থুদেবপরা মখাঃ। 
বাস্থদেবপরা যোগা বাহ্ৃদেবপরা ক্রিয়াঃ ॥ 
বাস্থবেবপরং জ্ঞানং বাস্থদেবপরং তপঃ। 
বাস্থদেবপবো ধন্মে বাস্থদেবপরা গতিঃ॥ 
পুরাণ? অর্থে প্রাচীনতম । প্রাগ্বন্ধযূগে যাহা বর্তমান ছিল, তাহাই 
‘পুরাণ'। বেদবিভাগের পূর্বেও বাহা বর্তমান ছিল--যুগপ্রারস্তের 
পূর্বেও যাহ। বর্তমান ছিল, তাহাই 'পুরাণ' ; তাহা বেদেতর নহে। এই 
জন্য পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলা হইয়াছে; অথবা বেদের পূংণকারী 
বলিয়াও “পুরাণ? | 
কুমার__পুরাণগুলির ভাষা আধুনিকই বলিয়া আমার মনে হয়। 
প্রভৃপাদ- প্রাচীনতম বাণী লুপ্ত হইলে বর্তমানের উপযোগী করিয়া 
বর্তমান ভাষায় 'পুরাণ' শাস্ত্র গ্রথিত হইফাছে। ভাষ!-পোষাকমাত্র, 
ভাব বা তাৎপর্য্যই শরীর । সেই শরীরের অর্থাৎ প্রাচীনতম তাৎপর্ষ্য 
বা সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন হয় নাই। বিংশ-শতাব্ধীর সভ্যতার 
পোষাক পরিধান করিয়া যদি কেহ ভগবংকথ! কীর্তন করেন বা বিংশ- 
শতাব্দীর কলম, কালি, কাগজে যদি বেদের মন্ত্র লিখিত হয়, তাহা 
হইলে তাহীদ্দিগকে বৈদিক মন্ত্র বলিবে না_এক্পপ গৌড়ামী নিতান্ত 
স্বণ্য অনভিজ্ঞতা-প্রস্থত। পোষাকের আধুনিকত্ব বাঁ পুরাতনত্ব-দ্বারা 
দেহের নবীনত্ব ক! পুরাণত্ব সিদ্ধান্তিত হইতে পারে না। পত্রেধা নিদধে 
পদম্” প্রভৃতি খঙ্মস্ত্ররে আকর আখ্যারিকা প্রাচীনতম এতিহ্থ বা 
পুরাণে প্রাগ্ৰদ্ব-যুগেও বর্তমান ছিল। তবে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ অপ্রচলিত 
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ও ক্রমে বিলুপ্ত হইলে আধুনিক বোধগম্য ভাষায় তাহা লিখিত হইয়াছে 
মান্র। আঙ্গ অকণোদয়-কালে আমরা যে সত্য) দেখিয়া! ছ, আমাদের 
প্রপিতামহ যে হয দেখিতেন, সেই স্থধ্য তাহা নহে; পরন্ত স্থধোর 
আজই জন্ম হইয়াছে এবং উহা নিতান্ত নবীন,_-একপ মনে করা, বাল- 
ক্থুণভ বিচার বাতীত আর কিছুই নহে | পুরাণ-শাপ্ব_-প্রাচীনতম শান্ত) 
তাহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। “আবির্ভাব+কে যাহার! “জন্মঃ-জ্ঞানে 
বিচার করিয়া শাস্ত্রের আধুনিকত্ব কল্পনা করেন, তাহার! বঞ্চিত। 
(কুমারের প্রতি) আপনার আরামাবাসের নীচে ঘোড়দৌড়ের ময়দান 
রহিয়াছে; আপনি আপনার ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র জানালাটির মধ্য হইতে 
দ্েখিলেন,_-একট। ]০০৮ey ( সওয়ার ) ও ঘোড়া হঠাৎ আপনার চক্ষুর 
সম্মুখ দিয়া দৌড়াইয়া গেল। আপনি কি বিচার করিবেন যে, ষে. 
মুহূর্তে আপনি এ সওয়ার ও ঘোড়াটিকে দেখিতে পাইলেন, মেই মুহূর্তেই 
উহাদের জন্ম হইয়াছে, আর যে মুহূর্তে আপনার দৃষ্টির বাহিরে 
চলিয়া গেল, সেই মুহূর্তেই উহাদের মৃত্যু হইল? বুদ্ধিমান লোক 
যেমন তাহ৷ মনে করেন না, তিনি যেমন জানেন যে, এ দওয়ার ও 
ঘোড়া বনু পূর্ব হইতেই দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহার দৃষ্টির 
বহিভূ্তি হইয়াও অবিরাম গতিতে দৌড়াইতেছে, ক্ষুদ্র জানালার মধ্য 
দিয়া+সমগ্রভাবে উহাদের দর্শন হয় না, তদ্রপ করণাপাটব-দোষদুষট 
মন্ুস্তও অধোক্ষজ পুরাণ-সূর্য্যের আবির্ভীবকে আপন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্ষ 
বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করিতে গেলে ভ্রমপথে চালিত হন-_পপুরাণ' 
. বস্তুকে ‘আধুনিক’ মনে করিয়া আত্মবঞ্চিত হইয়। থাকেন । 

কুমার _ এখন বুঝিতে পারিলাম ; কিন্তু পুরাণাদি-শাস্ত্রে বিভিন্ন 
মতভেদ ও নানা দেব-দেবীর আরাধনার কথা দেখ! যায় কেন? ৰ 
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প্রভূপাদ ও কুমার 
প্রভুপাদ--পুরাণ ত্রিবিধ সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। 
তামসিকপুরাণে তমঃপ্রধান সঙ্ধীর্ণ দেবতার পৃজা-বিধি তত্তদধিকারিগণের ! 
জন্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে ; রাজলিক-পুরাণে রজো গ্রণ-প্রধান দেববুন্দের কথা | 
তত্তদধিকারিগণের জন্য এবং সান্বিক-পুরাণে বিষ্ণুর আরাধনার কথা | 
কথিত ও বর্ণিত হইয়াছে ( ভাঃ ১।২/২৩-২৪)-__. 
“সত্বং বজশ্তঘ ইতি প্রকতেগুণা- 
স্তৈযুক্তিং পরঃ পুরুষ এক ইহান্ত ধত্তে। 
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞাঃ 
শ্রেয়াংদি তত্র খলু সব্বতনোনৃণাং স্থাঃ ॥ 
পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তম্মাদগ্নিত্রয়ীময়ঃ ৷ 
তমসস্ত রজস্তস্থাৎ সত্বং যদ্ত্রক্ষদর্শনমূ ৷” 
কুমার--সাত্বিকপুরাণেও ত’ দেবতান্তরের পূজার কথা দৃষ্ট হুয় ? 
প্রভুূপাদ--সাত্বিকপুরাণে স্বতন্ত্র দেবতার পূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে 
অর্থাৎ পরমেশ্বর বিষ্ণুর পরম-স্থতন্তত্ব এবং দেবতান্তরের তদধীনবৃত্তিত্ব 
সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। দেবতাগণ সকলেই পরমেশ্বর বিষ্ণুর 'কর্শ্মসচিব, 
বিভিন্ন কার্যের জন্তু বিভিন্ন অধিকার-প্রাপ্ত । বিষ্ণুর অধীন বুদ্ধিতে 
তাহাদের পৃজাই বৈধী পূজা (যথা গীতান।২৩ )-- 
“ষেহপ্যন্তদেবতাভক্কা ষজস্তে শ্রন্ধয়াস্থিতাঃ। 
তেইপি মামেব কৌন্তেয় যজজ্তাবিধিপূর্ববকম্‌ ॥” 
কুমার-_সাত্বতপুরাণ-মধ্যে মতভেদ দৃষ্ঠ হয় কেন? 
প্রতুপাদ--আপাত-বিরোধ অক্ষজ-দৃষ্টিতে বোধ হইয়া থাকে ; কিন্ত 
বিশ্ব প্রতীতিতে সেই সকল বিরোধের সুন্দর সামন্রস্ত ও স্থমীমাংস! 
দেখিতে পাওয়া খায়ু। বিমুখখোহনার্থ ও অনধিকারী ব্যক্তিগণের নিকট 
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শ্রীপ্রীসরম্বতী-দংলাপ 


হইতে স্থগোপ্য নিধিকে স্থরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে বাহিরের দিকে এরূপ 
আপাত-বিরোধের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে; ইহ! গ্রন্থকর্তারই নিগৃঢ 
উদ্দেশ্য (চৈ: চঃ আ ৪1২৩৬), 
“যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে। 
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্ৰিভুবনে ৷” 
অন্তান্ত পুরাণে কিঞ্চিৎ-কিঞ্িৎ মিশ্র-সত্বের কথা আছে; কিন্ত 
শ্রীমস্ভাগবত অমলপুরাণ। তাহা_গ্রণীতীত। কেন না, তাহাতে সব্ব- 
নিধি নিগুণ বিষ্ণুর কথা এবং বিষ্ণুর পরতত্ব শ্রীকৃষ্ণের অপ্রারুত কথা 
বর্ণিত আছে বলিয়। তাহা শুদ্ধ সত্বন্বরূপ- স্বয়ং ভগবদবতার। 
“ইদং ভাগবতং নাম্‌ পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্‌ | 
উত্তমঃক্সোক-চরিতং চকার ভগবানৃষিঃ ॥ 
নিঃশ্রেয়সায় লোকম্ত ধন্তং স্বস্ত্যয়নং মহৎ। 
তদিদং গ্রাহয়ামাস স্থৃতমাত্মবতাশ্বরম্‌ ॥ 
সর্ধবরেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধতম্‌। 
নাহ সাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতম্‌ ॥ 
0 স্‌ bd 
লোকস্যাজানতো বিদবাংস্চক্রে সাত্বতমংহিতাম্‌॥ 
যন্তাং বৈ শ্রয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরম-পুরুষে। ' 


১১০ পুংসাং নাহ 


* 


না হি বি 
তদ্রসামৃত-তৃণন্ত নান্তত্র স্তাদ্রতি: কচিৎ ॥ 
শীমস্তাগবতং পুরাণমমলং যদৈষবানাং প্ৰিয়ং 
যস্মিন্‌ পারমহংস্তমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে | 
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প্রভুপাদ ও কুমার 
যত্ৰ জ্ঞান-বিরাগ-ক্সিসহিতং নৈষ্ামাবিদ্কৃতমূ;। 
তচ্ছ্থন্‌ সুপঠন্‌ বিচারণপরো ভক্ত/া বিষুচ্যোক্রঃ ৪” 

কুমার_এখন দেখিতেছি_সমন্ত জীবন ধরিয়া যাহা শিক্ষা করিয়াছি, 
সব উণ্টাইয়া দিতে হইবে--সব Unlearn করিতে হইবে। 

প্রত্পাদ--গ্রস্থভাগবত ও মহান্স-ভাগুবতের কথ! শ্রবণ করিলে 
জীবনে একটা মহা Revl৷॥০৷৷ (বিপ্রব। উপস্থিত হয়__ পূর্ব ইতিহাস, 
পূর্ব শতিভ-ন, পূর্বসিদ্ধান্ত সব i5৪০ হইয়া যায়। তখন নে- 
ইলে বাস্তব জগতের অনুশীলনের একটা সুদৃঢ় ভিত্তি সংস্থাপিত হয় 
ইহারই নাম--“দিবা জ্ঞান । 

“দিবাং জ্ঞানং যতো দগ্যাং কৃ্য্যাং পাপস্ত সংক্ষয়ম্‌ । 
তন্মাৎ দীর্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্রকোবিদৈ: ॥ 

কুমার--অ-_বাবু কি ধর্মাস্তর গ্রহণ করিয়াছেন ? 

প্রভুপাদ -অ--বাবুকে একটা কাষ্যের ভার দেওয়া গিয়াছে । অপর 
ধশ্মাবলম্বীর ভিতরের বত কিছু কথা সব জানা আবশ্তক। তাহাতে 
ব্যকিবিশেষের ধশ্রান্তরগ্রহণকারী বলিয়া একটা সাজ লইতে হইয়াছে। 
Peter the Great না হইলে রাসিয়াতে জাহাজের কার্য্য-শিক্ষার উন্নতি 
হইত না। তাই পাশ্চান্তাদেশের বঃজপুত্রগণও জাহাজের - খালাসি 
সাজিয়া লৌ-বিছ্ক। শিক্ষা করিয়া! থাকেন । EUr০চeএ কি রকম করিয়া! 
মহপ্রভুর শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিতে হইবে, তাহা জানিবার জন্ম। 
কোন ব্যক্তিবিশেষ সেই ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে * * গোস্বামী 
প্রভৃতির মনে ধোঁকা লাগিয়াছে। গত রধযাত্রার সময় পুরীতে কাশিম- 
বাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্ত্রত্্র নন্দী মহাশয় আমার সহিত দয়া 
করিয়া সাক্ষাৎ করিতে আনিয়াছিলেন_একাকী, তাঁহার শরীর-রক্ষক 
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মাত্র সঙ্গে। তীহাকেও আমি এই উত্তর দিবাছিলাম । ইহ] শুনিয়া 
তিনিও বলিলেন,_মাপনি শ্রমহা প্রভু? কথা প্রচারের জন্য নানা গ্রকারে 
সর্বাতোভাবেই যত করিতেছেন । 

কুমার_-ক।শিমবাঁজারের মহারাজের গুরুবংশ গৌরনীগরী মত 
পোষণ করেন। গৌরনাগরী-মতট। শাধুনিক, তাহ! গোস্বামীদের 
মত নহে। 

প্রভূপাদ--গোৌরনাগরীবাদ__অনভিজ্ঞতা ও গৌরে ভোগবুদ্ধি 
হইতে প্রস্থত। “গোড়ীয়-পত্রে স্বধামগত সার্বভৌম মধুস্থৰন গোস্বামা 
হাশরের প্রবন্ধের প্রতিবাদ-মুখে গৌরনাগরী-মতবাদ কিরূপ খণ্ড- 
বিখণ্ডিত হয়াছে দেখিবেন। আমি সেদিন কাশিমবাজারের মহারা ?কে 
বলিরাছিপাম যে, বুদ্ধিমান লোকমকল খুব ভাল করিয়া! 3105 পড়,ন। 
চৈতন্তদেবের কথা এত বড় যে. তাহার নিকট জগতের যত বড়লোকের 
বত কথা, সমস্ত শন হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িবে,, সন্দেহ নাই । জগতের 
হত শাস্ত্র, যত বড়লোক, যত আচাৰ্য্য, যত প্রচারক, সকলেই শ্রীচৈতন্ত- 
চন্দের কথাই ন্যনাধিক বলিবার ল্য উদ্গ্রীব হইয়াও সুষ্ঠুভাবে বর্ণন 
করিতে পারেন নাই । কোন-কোন দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি যদি এই পরম 
সত। হ্বদর়্ষম করিতে না পারিয়া--মাধযাহ্নিক ভাস্করের পূর্ণ তম প্রভার 
উজ্জল্য দেখিতে না৷ পাইবার ন্যায় চৈতগদেবের কথাকে ‘ছোট’ মনে 
করে, তাহা হইলে তাহারাই ঠকিবে। তাহাদিগকে নির্বদ্ধিতার 
মাস্ডলরূপ অধোগতি লাভ করিতে দেওয়াই ভাল৷ £ 

কুমার-খুব ভাল কথা। আপনার কথা শুনিয়া উত্তরোত্তর 
আশ্চ্যান্থিত হইতেছি। নেড়ানেড়ীর কলঙ্ক হইতে বৈষ্ণবসমাজকে 
উদ্ধার করিয়া আপনিই সত্য-সত্য মহাপ্রভুর বিমল ধর্শ্ম শিক্ষিত-সমাজের 
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প্রভুপাদ ও কুমা; 


~ 


নিকট প্রচার করিতেছেন । আপনিই গোৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধৰ্খকে reform 
করিতেছেন। 

প্রভুপাদ_-আমাদের কার্যত reformation (স্ংস্তার ) নতে, 
re-establishment ( পুনঃ সংস্থাপন ৷ । মহাপ্রভুর প্রচারিত 
শদ্ধপনাতনধশ্ম 7৪001) করিবার যোগ্য বঙ্গ শহেন_ লুপ্পবন্মকে পুনংস্থাপন 
করাই মহাপ্রভুর দাঁসগণের 'জুতাবরুদারস্সুত্রে আমাদের সেবা-কাধ্য । 
গোৌড়ীর-বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে মুখগণের আরোপিত অবৈধ কলঙ্ক হইতে উদ্ধার 
করা নিশ্চয়ই কর্তব্য । আমি ছোট, অপত্তিত, নিশ্বণা, জগাই-মাধাই 
হইতেও পাপিষ্ঠ, ঘ্বনিত, অধম-চণ্ডাল বটে, কিন্তু আমার গুর্ুবর্গ_ 
বৈষ্ণবগণ ছোট, অপণ্ডিত, অধম, চণ্ডাল বা পাপিঠ নহেন; তাহারা! 
-পর্বোত্বমোত্তম । প্রাকত-সহঞ্রিয়া-সশ্রবায় এ সকল কথা ভুলিয়া 
গিয়াছেন। বাহিরে কপট তণাদপি স্থনীচতার ভাণ; কিন্তু 
অন্তরে পরমদাম্ভিকতা দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতে গিয়া উহারা 
শুরুবর্গকে ‘অধম: ‘চণ্ডাল’, ‘নীচজাতি, ‘নীচসঙ্গী’ করাইতে 
চাহিতেছেন। স্বতরাং বিদ্বেষিগণের বিদ্বেষের প্রতিবাদ করিবার শক্তি 
তাহাদের নাই। আমার গুরুদেব আশ্চর্য্য বন্ত ছিলেন। তাহার বিচার 
আমাদের মস্তিফে তাহার কুপায় কিছু-কিছু প্রবেশ করিয়াছে। তিনি 
শহর নবদীপের ধর্ধশালার Public Latrine (সাধারণের পায়খানায়)-__ 
বখানে সকলের পুরীষ পরিতাক্ত হয়, সেই স্থানে বাস করিয়াছিলেন__ 
“ভোগ মহুস্তজাতি আমার উপর পুরীষ পরিত্যাগ করুক_-এই বিচাকে। 
তিনি আমাকে বহুবার বলিয়াছেন_লোককে ভোগা দিয়! 
আপনি হরিভজন করুন। আমাদের এ রকম যহান্‌ গুরুদেবের 
পাদপদ্সের নিকটে বসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। 
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কুমার তাহার জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে কি? 
প্রহৃপাদ__ীসচ্জনতোষণী ও গৌড়ীয়-পত্রে আংশিকভাবে তাহার 
চরিত্র প্রকাশিত হইগ্রাছে। তিনি বর্তমানের কৌপীন-স্াট! ব্যভিচারী 
সমপ্রদায়ের মত বাবাজীর চেহার! করেন নাই। ** গোস্বামী প্রভৃতি 
তাহার নিকট পাত্তা পান নাই। একবার উক্ত ভূতক পাঠক গোস্বামী 
অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়! তাহার কুটীরে গিয়াছিলেন, কিছুক্ষণ পরে 
চলিয়। গেলে আমাদের গুরুদেব সেই স্থানের মৃত্তিকা! খনন করাইয়া পরে 
গোময়-ছার!| এ স্থান শোধন করাইয়াছিলেন। 
কুমার-_আমরা এতদিন শৌক্রধারার “গোস্বাম” বুঝিয়, আমিতে- 
ছিলাম, আপনি শাসত্ম-বিচার-দ্বার। জ্রানাইয়াছেন,_ “গোস্বামী” শব্দের 
অর্থ-বিজিতেন্দ্রিয় মহাভাগবত । 
প্রভুপাদ--শ্রী্লপ গোস্বামী প্রভু তাহাই ব'লয়াছেন,_ 
“বাচো বেগং মননঃ ক্রোধবেগং 
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগমূ । 
এতান্‌ বেগান্‌ যো বিষহেত ধীরঃ 
সর্ববামপীমাং পৃথিবীং স শিশ্যাৎ ॥৮ 
যাহারা কায়, মন ও বাক্য দণ্ডিত করিয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত 
করিয়াছেন, তাহারাই অর্থাৎ তাদৃশ প্রকৃত ত্রিদণ্ডিগণই “জগদ্গুরু? বা 
‘গোস্বামী’ । 
কুমার--ত্রিদণ্ডের কথা কোথায় আছে? 
প্রহুপাদ_-জাবাগোপনিযং, হারীতসংহি তা, মনুসংহিত|, সাত্বত- 
সংহিতা, স্বন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, শরীমন্তাগবত, চরিতাম্বত, উপদেশামৃত, 
একাদশীতত্ব, ভাবাধদীপিকা প্রভৃতি শাস্ত্রের সর্বত্র ত্রিদ গুবিধানের কথ 
[ ১২৬] 
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আছে। শ্রিদগুসন্নাসই ভক্তিমার্গে বিধেয়। ্রবিষ্ুম্বামী, শীধরস্বামী 
্রীসপ্্রদায়ের রামামুজাদি প্রাচীন বৈধ্ঃবাচার্ধ্যগণ সকলেই ত্রিদ গুসন্ন্যাসের 
কথা কীর্তন করিয়াছেন । অগ্োত্তরণতনামী ত্রিদগনক্যাসের অন্তর্গতই 


দশনামী-সন্ল্যাস । 
কুমার--শরীমন্তাগবত ও প্রীচৈতন্তচরিতামুতে ত্রিদওনন্লযাদের উল্লেখ 


আছে? 
প্রহুপাদ-হা, শরীঘন্তাগবতে ১১শ স্বন্ধের ২৩ অধ্যায়ে অবস্তীনগরের 
ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীতি রহিয়াছে। ।আমরা অবস্থীতে ত্রিৰ্ডিভিক্ষুর স্থান 
দর্শন করিয়া আসিরাছি। সেস্থানে আমাদের ‘ত্রিদণ্ডী মঠ’ স্থাপনের 
প্রস্তাব আছে। 
কুমার--শচরিতাযৃতের কোথায় ত্রিদণ্ডের উল্লেখ আছে? 
প্রভুপাদ--মহাপ্রভু সঙ্গ্যাস-গ্রহনাভিনরের অব্যবহিত পরে আপনাকে 
“জিদ, বলিয়া অভিমান করিবার আধর্শ প্রদর্শন পূর্বক তিন 
দিবস ত্রিদণ্ডিভিক্ষু-গীতি গান করিতে-করিতে রাঢ়দেশে ভ্রমণ 
করিয়াছিলেন (চৈ; চ: ম ৩৭-৯) 
“প্রভু কহে,--সাধু এই ভিক্কুক-বচন। 
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নিৰ্দ্ধারণ ॥ 
পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ-ধারণ । 
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ ॥ 
সেই বেষ কৈল এবে বুন্থাবন গিয়া । 
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া ॥” 
যাহার! কার়মনোবাক্য 'ভগবৎসেবার্থ দণ্ডিত করিয় 
ত্রিদণ্ডী ও গোস্বামী । 
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“বাগপ্ডোহথ মনোদওঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ। 

যন্ডৈতে নিহিতা বুদ্ধ ত্ৰিদণ্ডীতি স উচ্যতে ॥” 
( মনত ১২৷১০ ) 

ত্রিদণ্ডভৃদ্‌য়ে। হি পৃথক সমাচরেং 

শনেঃ শনৈধস্ত বহিন্মুখাক্ষঃ। 

সম্মুচা সংসার-সমস্ত-বন্ধনাৎ 

স যাতি বিষ্ণোরমৃতাত্মনঃ পদম্‌॥ 

( হারীতসংহিত। ৬৷২৩ ) 
একবাসা দ্বিবাসাথ শিখি-যজ্ঞোপবীতবান্‌। 
কমগুলুকরো বিদ্বাংক্সিদণ্ডো যাতি তত্পরমূ॥ 

( পদ্ম পুঃ স্বৰ্গখণ্ড আদি ৩১শ অঃ ) 
শিখী যজ্ঞোপবীতী স্তাৎ ত্রিদণ্ডী সকমগ্ডলুঃ ॥ 
সপবিত্রশ্চ কাধামী গায়ত্রীক্চ জপেৎ্ সদা ॥ 

(স্বন্দপুরাণ, স্থতসংহিত৷ ) 
[ যাহার বাগ দণ্ড মনোদণ্ড এবং কায়দ-বুদ্ধিতে নিহিত, তিনিই 
যথার্থ ত্রিদণ্ডী। যে ত্রিদগুধারী সঙ্মাসী রূপ-রস-গন্ধ-শব্ব-স্পর্শাদি সম্বন্ধ 
হইতে ইন্দিয়মূহকে উদাসীন করিয়া ক্রমে-ক্রমে নিলিপ্তভাবে এই 
প্রকার আচরণ করেন, তিনি সমস্ত সংসার-বদ্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিম 
অমৃতাত্ম৷ ভগবান্‌ বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন। এক বস্ত্র বাঁ দ্বিবস্তু-পরিধায়ী, 
শিখাযুক্ত, যজ্ঞোপবীতধুক্‌ এবংহস্তে কমগ্ুলুযুক্ত বিদ্বান্‌ ত্রিদণ্ডিসম্্যানী মেই 
শেষ্ঠপুরুষ ভগবান্কে প্রাপ্ত হন । ত্রিদণ্ডী যতি শিখা রাখিবেন, যজ্ঞোগ- 
বীত ধারণ করিবেন এবং কমওলু গ্রহণ করিবেন। তিনি কাষায় বন্ 

পরিধান করিবেন এবং পবিত্র থাকিয়া সর্ধবদা গায়ত্রী জপ করিবেন। ] 
[১২৮] 
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না'করেন, তাহ! হইলে সেই বাক্কির উপবাস-দ্বার! প্রায়ন্চিত করিতে হয়। 
কুমার ভাবালোপনিবৎ প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্ের আৰৃত গ্ৰন্থ ৷ 
প্রচুপাদ-_শঙ্করাচার্য্য বেদের হাহ বা ব্যখ্যা করিয়াছেন বলিয়া 


| কি বেদও শাস্করিক হইয়া গেল? আজকাল বেদের ব্যাখ্যা মোক্ষ- 


হলা, পরলেকগত রমেশচন্্র দত্ত মহাশয় প্রভৃতি করিচাছেন বলিয়া 


কি বেদ শ্রেচ্ছ ও শৃত্রের বলিতে হইবে? নর্দমার জল ও গঙ্গার জল 
পরস্পর পৃথক্‌ বটে ; একটি অপবিত্র, অস্পৃশ, আর একট পরম পবিত্র ও 


হইলে প্রত্যেক বস্তুর দ্বারাই হরি-সেব। কর: যায়, আর কপট, থ'লে 
গ্রামের বরে প্রবিষ্ট হইয়া শালগ্রামের সেবার পরিবর্তে তাহার পৈতা 
চুরি বা শালগ্ৰাম দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিয়। খাইবার প্রবৃত্তি হয়! কানঙগাটুকা, 
ল্যাপযা্ডেই লোক হউক না জেন, যরি তাহার নাস্তিক্তা-বুদ্ধ বিদর্ি 
করিয়া তাহাকে ভগব২সেবাপরায়ণ করা যায়, তাহা হইলে কি তাহা 
পরিত্যাগ করিতে হইবে আমরা মহাপ্রভুর সেবকন্ত্রে স্তর মু 
প্রভুর নাম প্রচার করিব। মহাপ্রভু বলিয়াছেন, 
“পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। 
সৰ্ব্বত্ৰ প্রচার হইবে মোর লাম ॥» 
এখন যনে কন, যদি মহামহোপাধ্যায় * * মহাশয় বা হার অনুপ 
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সম্প্রদায় সমুদ্র পার হইবার ব্যবস্থী। না দেন বা সমুদ্র পার হইলে জাতি 
যাইবে বলেন, তাহা হইলে কি আর ভগবন্তক্তির প্রচারকগণ মহা প্রভুর 
কথা প্রচার করিবেন না ?-মহাপ্রভুর আদেশ পালন করিয়া মহাপ্রভুর 
সনোভীষ্ট-পালন-সেবা করিবেন না? বৈষ্ণবগণ ত’ ওরূপ কর্শ্মজড় স্মার্ড- 
গণের বিচারের অধীন নহেন, তাহারা কাজীর কাছে হিন্দুর পর্ধব জিজ্ঞাস! 
করিতে কখনই প্রস্তুত নহেন। বৈষ্ণবের বিচার স্বতন্ত্র । মহাপ্রভু 
সকলকে বৈষ্ণব করিয়াছেন--অসম্তাত্ত বৌদ্ধ, পাঠান, মোগল, স্মার্ত 
সকলকেই তাহাদের বিরূপের ধশ্ম পরিত্যাগ করাইয়া নিত্য ভাগবতধর্শে 
দীক্ষা প্রদানপূর্ধবক তাহাদের পারমাথিক পরিবর্তন করিয়াছেন। G০৭- 
head per Exellence Sচৈতন্তপাদপল্ম__ইহ| জগতের লোক জানে না। 
ক্রমে-ক্রমে ্চৈতন্যের কথা যাহাতে জগতের সমস্ত লোক জানতে 
পারেন, তাহার চেষ্টা করিব। অচিরেই ৫০ লক্ষ, লোক 
আলি,তছেন;_্বাহারা মহাপ্রভুর কথা৷ জগতের সর্বত্র 
প্রচার করিবেন । শরচেতন্তরের অসংখ্য মতবাদীর প্রশ্নের উত্তর দান 
করিয়া ভাগবত-ধশ্ স্থাপন করিয়াছেন, আবার ্রীটৈতন্তবিরোধকনে 
বর্তমানে যে সকল নৃতন নৃতন অচৈতন্ত-মতবাদ সৃষ্ট হইতেছে, সেই 
সকল প্রশ্নের সমাধান আমাদিগকে করিতে হইতেছে--শ্রচৈতত্যদেবের 
কথার অন্কূলে ও অন্গমনে । একদিন কতকগুলি স্মার্তকুলের লোক 
বামুনাচাথকে আক্রমণ করিয়াছিল, যামুনাচার্য্য আগম-প্রামাণ্যে দেই 
সকল স্মার্তবারকে চূর্-কিচুর্ণ করিয়াছিলেন । যেদিন শ্রীগৌড়ীয় মে 
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, পীযুষ বাবু ও মঃ মঃ পঞ্চানন তর্বরত 
মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত জীব শ্যায়তীর্থ (এম.এ) আসিয়াছিলেন, দেই 
দিন তাহাদিগকে আাগম-প্রামাণের বিচার শুনাইয়াছিলাম। 
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প্রভুপাদ ও কুমার 
হমার_মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ব এক দিন বলিম্বাছিলেন,-"শাক্ত 
এব দবিজাঃ সর্কে”,__একমাত্র শাক্তগণই ব্রান্ষণ । আর একদিন কাশীতে 
আমি একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম, অহাতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে 
মে, রামচগ্র ও ইকৃষ্ণ ইহারা ক্ষত্রিয় হতরাং ইহার! কখনও ব্রাহ্মণের 
উপান্ত হইতে পারেন না 1 
প্রহ্পাদ--“শাক্া এব দ্বিজাঃ সর্বে*__এ কথাই ত’ ঠিক, তবে সে 
শাক্ত কলা, মুলা, থোড়ের বিচারওয়াল! শাক্ত বা দেবীপ্রসাদ বোধে 
ছাগভোজী বিদ্ধ শাক্ত নয়; গোপীর অনুগত শাক্ত, চিচ্ছক্তির সেবক 
শুদ্ধ শাজগণই ত্রাম্ষণ। সে ত’ আমাদের পক্ষের কথা। কামগায়ভ্রীর 
উপাসক শুদ্ধ শাক্তগণ ব্রাক্মণক্রব নহেন, তাহার! বৈষ্ণব, বৈফ্বতার 
অন্ততুক্ত ব্ৰাহ্মণত! শুদ্ধ পারমার্থিক ব্রাম্মণতা তাহাদেরই--আর স্বতির 
বিচারে অপরে ত*_ 
অভুদ্ধাঃ শৃত্কল্লা হি ব্রাহ্মণা; কলিসম্তবাঃ । 
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধি ন“ শ্রৌতবস্রণ। ॥ 
এতদক্ষরং গাগি বিদিত্বাস্থাল্লোকাং প্রৈিতি ন ব্রাহ্মণ: 
এতদক্ষরং গার্গাবিদিত্াম্থাজোকাৎ টপ্রতি স কপণঃ॥ 
ন শূত্রাঃ ভগবন্তক্রান্তে তু ভাগবতা মতাঃ। 
সব্ববর্ণেবু তে শুত্রা যে ন ভক্তা জনার্দনে ॥ 
ব্রাহ্মণানাং সহ্শ্রেভাঃ লজযাজী বিিস্কতে । 
ইজেভ্যঃ! সর্বব্দোস্তপারগঃ ॥ 
৮১৮7 বিষ্ণুভক্তে। বিশিশ্কতে । 
বৈষ্ণবানাং সহজ্রেভ্যো একাস্তেকো বিশিষ্ততে ॥ 
বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সহিত যে ইতর দেব ও মন্ুত্ের সাম্যবুদ্ধি, তাহাই 
নয়ক-গমনের বুদ্ধি, পূর্ব্বণ্ক্‌ যেরূপ স্বতঃপ্রকাশ কুর্ষ্যের জননী নহে, 
সেইক্ূপ কোন কুল বা ছাতি বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের উৎপত্তির কারণ নহে ॥ 
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রামচন্দ্র, ইক, মত্ত, কৃষ্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতিকে ক্ষত্রিয়, মস্ত, বৃর্ণ, 
বরাঠ বা পণ্ড মনে করিগে কিংবা শল ঠাকুর হরিদাস, শ্রীল রদুন'থ দান 
গোস্বামী প্রভু, হল সনাতন-শ্রীভ্ট-রঘুনাথ গোস্বামী প্রভু, ল উদ্ধারণ 
দত্ত ঠাকুর, ইল নরোত্রম প্রভু, পল শ্যামানন্দ প্রহু প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দকে 
অপরাপর মুসলমান, কায়স্থ, স্থবর্ণবণিক্‌ বা লৌকিক ব্রাঙ্ষণাখোর 
অন্রতম মনে করিলে স্্ধাকে পৃন্বিকের পুত্র বলিবার ন্যায় মূর্খতা এবং 
তৎসঙ্গে পাষ গুতা হয়। নগ্রমাতৃক ন্যার জানা থাকিলে বৈধ্বকে শ্্রেচ্ছ, 
শূদ্ৰ বা কর্ামাগী জন্মমরণশীন লৌকিক ব্রাহ্মণ বলিবার ধৃষ্টতা হয় না 
কাহারও মাত! তাহার শৈশবাবস্থায় পিতৃগৃহে উলঙ্দ থাকিত, যখন দে 
কাপড় পরিতে শিখিয়াছে এবং তাহার বিবাহ ও পুত্র হইয়াছে, তখন 
যদি পুত্ররত্ব মাতৃদেবীর অতি শৈশবকালের অবস্থা স্মরণ করিয়া নিজ 
মাতাকে উলব্দিনী বলে, তাহার বিচার যেরূপ সভ/-নমাজে বিগহিত 
হয়, তদ্রপ কোনও বাক্তিবিশেষের ভাগবতী দীক্ষা লাভের পরেও 
যদি কেহ সেই ব্যক্তিবিশেষকে তাহার ভাগবতী দীক্ষা লাভের পূৰ্ব্ব 
অবস্থার সহিত সমান মনে করে, তবে সেই ব্যক্তি নিজ মাতাকে 
উলঙ্গিনী বলিবার চেষ্টাগীল বালকের ন্যায় শিষ্ট সমাজে নিন্দিত হয়! 
কুমার-_আঁপনিই বর্তমান যুগে সতা-সত্য কর্ম ড-্মার্ত খাদ, মায়া- 
বাদ প্রভৃতি ভাগবত-ধর্মাবিরোধী মতবাদ নিবান করিয়া শিক্ষিত সমাজে 
মহা শভুর বিমল প্রেমধন্খ প্রচার করিতেছেন; আজ আমরা ধর ! 
আপনার ন্যায় মহাপুরুষের পদধূলি আমাদের ন্যায় দীনচেতা, বিষয়- 
ক্ষিপ্ত গৃহীর ক্ষুদ্র কুটারে পতিত । আজ গৃহ পবিত্র হইল-মগতীর্ঘ 
হইল. আমরা ধন্য হইলাম । “1 came to scoff, but remained tC 
pray.” 
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৩১ 
গ্রীল গরভুগাদ ও প্রা মিঃ মিংহ, মি দেন প্রভৃতি 

[শাক্ত ও বৈষ্ণবের উপাসনা-প্রণালী--বেদান্তহূত্রে শাক্তেয় মতবাদ ni 
ভগবানের জন্মাদি--সর্ব্বকারণত্ব মাতৃত্বে পর্যাবদিত কি না ?__অচিভ্তা-জগৎ চিন্তা- 
জগতের অনুরূপ হইবে কেন ?--নেতি নেতি' বিচার ও Prime Cause—শা মতের 
লগতে প্রচার _মন্গরহণ_-দাধারণঞ্জান ও সত্যের সন্ধান--শারীরক'--এীরাধ! ও দুর্গা- 
তত্বে ভেদ কি ?--ৃষ্টধর্মীবলস্বিগণেহ পিতৃত্বের বিগার-শাজ ও বৈক্ণবের বিবাদ 
বৃক্ষলতাদির ধন্ম--0৩৩ wi! -কর্ত জ্ঞান ও ভক্তি ] 

বঙ্গাব্দ ১৩৩৫, ৭ই কাস্তিক, খরীষ্টাব ১৯২৮, ২৪শে অক্টোবর বুধবার, 
বিজয়া-দশমী শ্রীমস্মধবা সার্ধ্ের আবির্ভাব-তিথি। । শীল প্রহুপাদ শিলংশৈলে 
রাওসাহেব কুমার শষুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্‌-এ প্রাজ্ঞ মহোদয়ের 
এজ.হিলস্থিত ভবনে কবপাপূর্বক পদার্পন করিয়াছেন । মিঃ বি, কে, মেন 5 
মিঃ জে, এন্‌, সিংহ বি-এল, অঁযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত প্রভৃতি কএকজন 
স্াস্ত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ শ্রবণের জন্য তথায় উপস্থিত 
ইইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে শ্রীল অনন্তবাস্থদেব পরবিষ্তাভুষণ 
গোস্বামী প্রভু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্‌-এ, অধ্যাপক 
যুক্ত যতীন্্রমোহন ঘোষ এম এ-বি-এল, এঁসুন্দরানন্দ বিগ্যাবিনোদ 
প্রভৃতি আসিয়াছেন। 

কুমার শাক্ত ও বৈষ্ণবের উপাসনা-প্রণালীতে ভেদ কি? 

প্রভুপাদ--বৈষ্ণবগণ ভগবানের 3০:০০ ( পাল্যভাব) বিচার 
করেন । তী'রা বলেন, ভগবত্তা কখনও মাতৃত্ব হ'তে পারে না। 
মাতৃত্বভাব ঈশ্বরে আছে বটে, কিন্ত মাতৃত্বের সেবাপরা ক্রিয়াকে 
€সব্যপ্র পরমেশ্বরত্ব বলা বায় না| যেখানে জন্ক-জনক-ভাব, 
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সেখানে গ্রাকতত্বের কোন না কোনপ্রকার লেশ বর্তমান আছে । Christ 
যে ঈশ্বরের [৪79০০ ( পিতৃত্ব ) স্বীকার করেছেন, তাগতে গৌরব 
জান ও কর্তব্য জ্ঞান আছে। তাহা দাশ্তরসের সহিতই সমান। ভাগ- 
বতের বিচার আরও অনেক উন্নত, তাতে পরতথ্বের পাল্যভাব স্বীকৃত 
হ/য়েছে। 
কুমার মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় “জন্মাস্তস্ত যতঃ” এই বেদান্ত- 
সুত্র হ'তে শাক্তেয় মতবাদ-স্থাপনের চেষ্টা ক’রেছেন। 
প্রভুপাদ_ ব্রথ্মস্থত্র আদি হ'তে অন্ত্য পর্য্যন্ত শাক্তেয় মতবাদই খণ্ডন 
করেছেন । ‘অথ’-শব্দে অনন্তর, 'অতঃ, অতএব, 'ব্রদ্মজিজ্ঞাসা/-শন্ধে 
বৃহৎএর জিজ্ঞাসা । যাবতীয় কু$ পরিচ্ছিন্ন বস্তুর জিজ্ঞাসা শেষ হ'য়ে 
যাবার পর অর্থাৎ পূর্বধীমাংসক জৈমিনি খষির কর্মকলবাদ, (যা 
জৈমিনির দ্বারা 'ধর্মজি্ঞাসা' নামে অভিহিত হয়েছে ), তার পর 'বরম্মে 
ভিজাসা আরম্ভ হয়। 'ব্রহ্ম-শব্ে বৃহৎ, সব ক্রিনিষের আকর, যাঁকে 
্রন্ষংহিতা 'সর্ববকারণকারণ বলেছেন, শক্তিরও আকর যিনি, শক্তি যী’ 
হ'তে নিহত হ'য়েছে। সেই পূর্ণ শক্তিমত্তত্ব বা শক্তিধর পুরুষের নামই 
--পরক্রদ্ষ। এ’ কথা সাক্বর্বণ-স্ত্রে ব্যাখ্যাত হয়েছে । সাক্করষণন্ত্র রথ” 
শব্দের অর্থ ‘বিষ্ণু কঃরেছেন। আমাদের অভিজ্ঞান কালধারায় পাত্র" 
বিচারে তিনটি জিনিষ দেখছে ;--জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ । আমার কাছে 
যার 07৪10 আরম্ভ হলে, তাকে আমর! সেই বস্তুর সম্বদ্ধে 'জন্ম' বলি। 
কিছুদিন সেই বস্তুর ভাবনূপে অস্তিত্বের নাম স্থিতি, আর সেই ভাবে? 
অভাবের নাম--ভঙ্গ । 
মিঃ বি, কে, সেন--তা’হ্‌’লে যা যা:দেখছি; সবই ত’ Finite? 
প্রভূপাদ --হ| ৷ 58০৫: (7৩এর অস্তর্গতঃজিনিষ মাত্রেই fin, 
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তবে যে গকল কাল ও অবকাশের অতীত বস্তু কোন অচিন্তযশক্তি- 
বলে বিশেষ কোন কার্ধোর জণ্ত জগতে উদ্দিত হ'য়ে 508০ ও timeaর 
অন্তর্গত ব’লে সাধারণ লোকলোচনের নিকট প্রতিভাত হয়, সেইরূপ 
নিত্য বিশেষ বস্তকেও অনিত্য 8016 বস্তুর জাতিযাত্র বিচার ক'রূলে 
আমাদের বিচারে ভ্রান্তি প্রবেশ ক'রুবে। কুফবস্ত অন্যান্ত দেশ ও 
কালান্তর্গত বস্তুর ন্যায় বাহ প্রতীতিতে জন্মস্থিতিভঙ্গধন্দশীল বস্তু মনে 
হ'লেও তিনি কাল সৃষ্ট হবার পূর্ব হ'তেই আছেন। কাল তাহা হ’তেই 
সবি হ’য়েছে। অনন্তকালের পরও তিনি থাকৃবেন। যেমন আমরা 
রুমার বাহাদুরের বাংলোর নীচে ঘোড়দৌড়ের বড় ময়দান দেখতে 
পাচ্ছি। এই ময়দানে যদি ঘোড়দৌড়ের 7০৭০ দৌড়াতে থাকে, আর 
আমরা এই ক্ষুদ্র জানালা দিয়ে দেখতে থাকি,_তখন কি দেখবো ? 
J০০ky যেই এই জানালার কাছে__আমার চোখের সামনে উপস্থিত 
ইলো, তখন থেকে যদি এ'র দৌড়াবার অস্তিত্ব ব! জন্ম স্বীকার করি, 
সার যে সময়টুকু আমার দৃষ্টির অবকাশের মধ্যে থাকৃলো, সেই সময়টুকু 
এর অস্তিত্ব স্বীকার করি, তারপর যেই আমার দৃষ্টির বহিভূ্ত হলো, 
অমনি তা’র ভঙ্গ বিচার করি, তা’হলে আমার বিচারে ভূল হ'লো। 

মিঃ বি, কে, সেন--তা? .হ’লে কি ভগবানের জন্মাদি নাই ব’ল্তে 
হবে? 

প্রভুপাদ--ভগবান্‌ ত্বপ্রকাশ। সুর্য্যের আবির্তাবকে যদি কেহ হুর্ধোর 
জন্ম বলেন, সেইরূপ। সূর্য্য পূর্বদিকে আবিভূ্ত হয়, কিন্ত পূর্বদিক্‌ 
সধ্যের জননী নয়। 

কুমার-_সর্বকারণকারণত্বকে কেন “মাতৃত্ব বলা যাবে না? শক্তি 
ই'তেই ত’ সমস্ত প্রস্থত হয়। 
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গ্রভূপাদ_বেদান্তের উৎপত্তযসস্তবাধিকরণে এই শাক্তেয় মতবাদ 
নিরারুত হ'য়েছে। কেবল মাতৃজাতি সৃষ্টি ক'রুতে পারেন না। 
পুরুষের সংযোগ ব্যতীত মাতৃজাতির স্থষ্টি করুবার ক্ষমতা] 
নাই। 

কুমার--ইহ! চিন্ত্যগতের চিন্ত্য ব্যাপার সম্বন্ধে হ'তে পারে। কিন্ত 
অচিস্তাজগতে অচিন্ত্য ব্যাপারে অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে কেনই বা এরূপ 
নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না? 

প্রভুপাদ__অিন্ত্য জগতে যা? পরিপূর্ণরূপে, পরম উপাদেয়বূপে, 
অবিক্লতরূপে বর্তমান, তাই অপূর্ণরূপে হেয়ত্ব ও বিকৃত ধর্মের সহিত 
প্রতিফলিত চিন্তা জগতে দেখতে পাওয়া যায়। আর একদিক্‌ দিয়ে 
বিচার ক’রুলে দেখা যায় যে, যাতে যে জিনিযের 7075150 নাই, তা 
হতে সে জিনিষের সুষ্টি হ'তে পারে না। হাজীর চেষ্ট। করলেও জল 
জমে দই হয় না, জল জামে বরফই হয । আব দুধ হতেই দই হ'য়ে 
থাকে । শক্তির সর্ধকারণকারণত নাই। নিখিল শক্তি যা’র অধীন, 
সেই শক্রিমান্‌ পুরুষেরই সর্বকারণকারণত্ব । আমর! “গাকাধকুন। 
শেশশৃঙ কৃর্মলোম" প্রভাত শব্দ প্রয়োগ ক’র্তে পারি, কিন্তু আকাশে 
কুনুম হয় না, শশকেরও শৃঙ্গ হয় না, আর কৃর্মেরও {কোনকালেই রোগ 
হয় ন1। শক্তিকে বিশ্বের কারণ ব’ল্লে, আকাশকুন্থম প্রভৃতির শা? 
কেবল শব্দমাণ্ডের কাল্পনিক প্রয়োগ হয়ে থাকে। 02056 এবং ০8৩০১ 
01907) cross করে rational world এ কেউ চ'ল্‌তে পারে না৷ 
Prime Cause এর অনুসন্ধান দু'টে| 55৪07এর দ্বারা হ'য়ে থাকে। 
একটা chaotic principle এর ছারা, আর একটা Absolute 


knowledge এর দ্বারা । প্রথমটা leaping into the dark of 
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empericisn, আর একটা searching after Absolute truth বা 
deductive method. 

যোগেনবাবু 201009৩0019) নিছে কেন prime cause এর খবর 
পাওয়া যাবে না? আমরা বিচার ক'রূতে কা'র্তে «নতি নেভি’ ক'রে 
Prime 08056কে ধরতে পারুবে। । 

প্রভুপাদ--যাকে বেদান্ত ‘অশ্য’ ব’লেছেন, সেটা perspective world 
বা conceivable matter, এখানকার VIBGYOR colour বা A. B. 
C.D. বা Alfa, Bita, Gama, Delta, ক, খ, গ, ঘ, প্রভৃতি sound 
গুলির আমাদের চক্ষু বা কর্ণেন্তিয়ের উপর predominate কর্বার একটা 
capacity আছে । এরা প্রতিমুহূর্ত্তে আমাকে delude ক’'রুতে পারে, 
এরূপ শক্তি এদের আছে; একে দার্শনিক পরিভাষায় বলা হ"য়েছে 
'আবরণাত্মিকা বৃত্তি অর্থাৎ আমাদের 36756কে ঢেকে দিতে পারে। 
এদের আর একট! শক্তি আজে, যাকে repelling ener৫y বলা যায়। 
দার্শনিক পরিভাষায় ‘বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি’ বলে অর্থাৎ আমাদের 997১০ 
গুলিকে ঢেকে দিয়ে Proper বা Absolute knowledge হ'তে 
আমাদিগকে সরিয়ে দিতে পারে। এখানকার প্রত্যেক ০৮]৪০এর 
এইরূপ শক্তি আছে। এখানে একজন দেখছে, আর একসন দেপাচ্ছে। 
আমাদের ইন্ডরিযগুলি প্রকৃতি বা জননীব কায ক'র্ছে, আর খণ্ডিত 
জিশিষগুলি পিতৃত্ব ক'রে ধারণ! করাচ্ছে। এই যাতাপিতার সংযোগে 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও ইন্জিয়গ্রাহ্‌ খণ্ডিত বিষয়ের মিলনে আধ্যক্ষিক জ্ঞানরূপ 
পুত্র উদিত হাচ্ছে। এই পুত্রগুলি সকলই কুঠধর্শযুক । ইহাই 
302৩10, এইকপ খণ্ডিত জ্ঞান নিয়ে অথও বস্তু যে Prime Cause 
বা সব্বকারণকারণ, তা'র অনুমন্ধান পাওয়া যায় না। যে-সকল জিনিষ 
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আমাদিগকে দেখাচ্ছে, তা'রা আমাদের উপর প্রাধান্য ক’রুছে, আমরা 
তাঁদের বহু হয়ে প’ড় ছি অর্থাৎ জিনিষগুলি হয়ে যাচ্ছে পুরুষ, আর 
আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি হয়ে যাচ্ছে প্রক্ৃতি। কিন্তু ধারা Prime Cause 
থেকে, Absolute knoweldge থেকে অবভীণ জ্ঞানালোক প্রা 
হ'চ্ছেন। তাদের 9909০ বিষয়রূপ পুরুষের প্রকৃতি হ'তে পারছে না। 
তারা বিষয়বোধ-লাভে প্রতারিত হচ্ছেন না। মায়ার আবরপাত্মিকা ও 
বিক্ষেপাত্মিকাবৃত্তি তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার ক’রুতে পারছে না। 
অই তীরা প্রতে।ক জিনিষকে “কফ” দেখ্ছেন। চেয়ার, খাট, পান, 
হাতী, ঘোড়া, বাড়ী সবই রুফময় দেখছেন, অথবা সব জিনিযই কৃষ্ণে 
সেবোপকরণ--তন্্পবৈভব। প্রত্যেক অণু কষ্চের বিলাসাধারে আছে। 

হমার-_-তাহুলে শান্তমত কিরূপে জগতে এত প্রচারিত 
হলো? 

প্রহুপাদ--শক্তিমান্‌ পরম পুরুষ বিষ্ণুর বহিরকগ শক্তি মায়া হ'তেই 
এই মায়িক জগৎ প্রকাশিত হ'য়েছে। এর নাম-__দেবীধাম। তাই 
ভাগবত ব’লেছেন--“বিষ্ণেম্ণয়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ।” 
এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী-মহামায়া দুর্গা । এই সংসার-ছুর্গের 
সকলকে মহামায়া নানাপ্রকার ‘চুষি’ দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন, কাজেই 
এখানকার গণ-সমষ্টি__মহামায়ারই উপাসক । শৈবমতের অন্ততুক্ত 
শাক্তমত। কত্র--সংহারের দেবতা । শৈবমতের শেষ উদ্দেশ্য নিধিবশেষ, 
যা' বৌদ্ধগণের পরিভাষায় ও চিস্তাত্োতে শৃন্ট | শাক্তমত, বৌদ্ধমত- 
বাদের ধারণা হ'তে কিছু 1০০৮৩1০০৩, করেছে । ভোগবাদ হতেই 
শাক্জেরমতবাদ প্রস্থত হয়েছে। আমরা মনে ক’রুছি, ওকে ভোগ 
ক'বূবো, আর সে মনে করছে, আমাকে ভোগ ক’রুবে। নেশাকে ভোগ 
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কার্তে গিয়ে নেশা আমার উপর চ'ড়ে বস্ছে। নেশা তখন প্রভু পুরুষ 
হ'য়ে গেল, আর আমার ইন্জিয়গুলি বশ্য হয়ে হলো প্রকৃতি : পুরুষ 
তখন আমার উপর চড়ে প্রচণ্ড নৃত্য ক’ৰ্তে থাকলো, শাক্তে্-মতবাদ 
সৃষ্টি হলো। সব জিনিষ কোথা! হতে emanated হয়েছে, proper 
method এ তা'র অনুসন্ধান হ’লে সত্যের মূল কারণের অনুমন্ধান হয়। 
বহির্জগৎ আমাকে কিছুকালের জন্য পুরুষ সাজিয়ে 5৪১৫ ক'র্ছে 
যোষারপে । আমি এই যোবা হতে আমার পরিদৃগ্তমান দেহ ও মনের 
উপাদান লাভ করেছি ব'লে জন্ত-জনকস্থত্রে তাতে মাতৃত্ব আরোপ 
কর্ছি। আবার যোষার প্রতি ‘মা’ ‘মা’ বঃলে আবদার দেখাতে গিয়ে 
_তার কাছ থেকে অনেক জিনিষ চাইতে গিয়ে মাতৃত্বকে বামাত্ব ক'রে 
ফেল্ছি। সেখানে তখন আপাত লোকদেখান, পৃজ্যভাবটিও থাকছে 
না-ভোগ্যভাব এসে পণ্ড়ছে। আমি তখন পুরুষ সেজে পণ্ড়ছি। 
গুক্ুষ সাজতে গিয়ে প্রকৃতির প্ররুতি হ'য়ে প’ড়ছি। প্রকৃতি 
তখন পুরুষ, আর আমার ইন্ছিয়গুলি তখন প্রকৃতি হ'য়ে যাচ্ছে। 
এইরূপ পুরুষপ্রক্ৃতি-ভাব কৃষ্ণবিস্থত জীবের ভোগচেষ্টা হ’তে উদ্ভূত 

ক্ুমার-_-আমাদ্ের এই সকল মতবাদ হ'তে রক্ষা পাবার 
উপায় কি? 

প্রভুপাদ_-_এই সকলই মনোধর্দ। এই মননধশ্ব হ'তে নিস্তার 
লাভ হতে পারে; ষদি আমরা “মন্ত্র লাভ করি, তাহলেই 
ইবিধা হয়। 

কুমার-_-আমরা ত অনেকেই মন্ত্র গ্রহণ কঃরেছি ও ক'রে থাকি । কই, 
আমাদের যননধর্শম ত’ বিদুরিত হয় না? 

প্রতুপাদ-_-আমরা মন্ত্রলাভ করি না। 'মক্স-মানে কাণে “ফু? 
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দেওয়া! নয়। দিব্যজ্ঞানের নাম “‘মন্ত্র-দাক্ষ!', যে দিব্যজ্ঞীন 
আমাদের পূর্বনঞ্চিত জন্মজন্মাঙ্থরের যাবতীয় অদিব্য-ভ্ঞান-সংগ্রহের 
আপাতন্থরস্য সৌধ গুলিকে উহাদের ভিত্তির সহিত চুর্ণ-বিচুর্ণ 
ক’রে দেয় এবং সমস্ত আবজ্জন। পরিফার ক'রে সেখানে অধোক্ষজ- 
জ্ঞানের নিত্য বাস্তবভিন্তিমর সৌধ নির্াণ করে। ভগবান্‌ 
যখন ত্রঙ্গ'কে দিবাজান প্রদান করেন, তখন বলেছিলেন = 
" "যাবানহং যথাভাৰো যদ্রপগুণ কম্মকঃ 
তথৈব তত্ববিজ্ঞানমন্ত্র তে মদনুগ্ৰহাং ॥” 
অধাৎ ভগবান্‌ ব্ৰন্ধাকে ব’ল্লেন-_আমিই Absolute truth, এই 
bsolute truth শক্তি ছারা সঞ্চারিত হর। নেই শক্তিহঁূগ্রক্। 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Agents ব| Messengers জগতে এসে থাকেন। কিন্ত 
যে মৃহাশক্তিশানা Messenger, sent by God to suit the 
adaptability of all the recepients, সেই Sole Agency 
নাম_গুরু । সেই Expertএর মধ্য দিয়ে Revealation হয় । তিনি 
আমার মননধর্ম্ম দূর ক'রে আমার চেতনতার বৃত্তিতে যুগান্তর আন্তে 
পারেন। § 
যোগেন বাবু - কেন স্ামাদের নিঞ্জের জ্ঞান নিয়ে ত আমর! সতোর 
সন্ধান পেতে পারি। অপর লোকের নিকট হ'তে জ্ঞান-সংগ্রহের 
আবশ্যকতা কি? 3 ডি 
প্রভূপাদ_-এতক্ষণ যে নকল কথা বলা হলো, বোধ হয়, সেওনি 
অনেকট। অন্যমনস্ক হ'য়ে শোনা হারেছে। যার। নিজের আধ্যক্ষিক জ্ঞানের 
উপর নির্ভর ক'রূতে চান, তাদের চেষ্টা এক্ট উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে 
পারে,-_কোন ব্যক্তি একটি পর্বতের গুহায় তপস্তা ক’রুবেন বিচার কারে 
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পর্বতের উচ্চপ্রদেশ হ'তে একটি বড় পাথর সংগ্রহ কারে আনলেন । 
আর যাতে ক'রে বাাত্রাদি হিংস্র পশু তাকে আক্রমণ কারৃতে ন! পারে, 
এই জগ্ত গহ্ররের মুখে পাথবখানা দিয়ে বাথলেন | কিন্ত তিনি তথন 
বুঝতে পারেন নাই যে, কএকদিন উপবাস ও তপস্াব পর যখন দুর্বল 
প’ড়বেন, তথন তার পক্ষে এরূপ একটি ভারী পাথর সরিয়ে গুহা 
‘তে বের হয়া অসম্ভব হবে! আমাদের আধাক্ষিক জানের বিচার 
হতে রক্ষা পেতে গিকে। 


ৰ 


এরূপ একদেশী। আমরা বি হা: 
মাধ্যক্ষিক জ্ঞান অবলম্বন ক'রে শেষে আপনার মৃত্যু আপনিই ডেকে 
আনি। আধ্যক্ষিক ভ্ঞানাব্লঘ্বিগণ--আত্মঘাতী ৷ গুরুদেবের নিকট 
হ'তে বে জ্ঞান লাভ করা যায়, ভা" আধ্যক্ষিক জ্ঞান 
নয়--অধোক্ষজ বা দিব্যজ্াল। সেট অপর সাধারণ মন্তস্বজাতির 
জ্ঞান বা মন্ম্তজাতির মধ্যে কোন অসাধারণ প্রতিভাসম্পর্র কোন 
নমীধিবিশেষের জ্ঞানমাব্রও নয়। (সেই জ্ঞান সাক্ষাৎ Absolute 
Knowledge বা কৃষ্ণ, পুর্ণভ্ভান জাঞ্চ?ৎ সন্বিদ্বিগ্ৰহ। 
কুঘার_ ব্রঙ্গস্থ তকে AEE বলা হয় কেন? 

প্রভৃপাদ- ভগবানের দুইটি শরীর বা অঙ্গ । একটি বাহিবের দিকের 
মদ, আর একটি ভিতরের নি অঞ্ । ব্ৰহ্ষের দুইটি অঙ্গ বা শরীর 
মাছে ব'লে ব্ৰহ্মাভিন্ন বেদান্তস্থহকে শরীরক' বলা হয়। নির্ভেদ 
বঙ্ান্থসদ্দিংহগণ এই শারীরকের বাহিব্র দিকের অঙ্গের :বিক্রমে 
সুহান হয়ে যাচ্ছে, আর “সত্যং পরং্এর ধ্যানকারিগণ বন্ধের অন্তর 
অঙ্গে তাহাকে বিলাসময় দর্শন করছেন ! 

কুমার-_রাধিকাকেও ত’ প্রকৃতি ৰলা হয়। ঠা'র চে রি 
শাক্তিতত্বের তে কি? 
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প্রভুপাদ -বৃষভামুনন্দিনী গ্রীমতী রাধিকা মুখ্যা প্রকৃতি, আর 
ব্রক্মাওভাণ্ডোদরী ছূর্না_গোনী প্রক্ৃতি। তিনি ভগবানের বাহিরের 
অঙ্গের পরিচালনী শক্তি। ধার! ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে সব বস্তু মেপে নিতে 
ব্যস্ত, ধারা তুরীয় তের আলোচনায় উদাসীন, তাদের জন্ত মহামায়া 
আবরণাত্মিক ও বিক্ষেপাত্মিকা--দুইটি বৃ্তি পরিচালনা ক'রছেন, 
পরব্যোমকে অভিজ্ঞতাবাদীর চক্ষু হ'তে অনেক দুরে রেখে দিচ্ছেন। 
মহাদেব যাতে মহামায়ার কার্য্য 8৭% ক’র্তে পারেন, জীব নেই 
কাৰ্য্যে ব্যস্ত । মহাদেব__বিকীরী বিনাশ-শক্তি, আর ব্ৰহ্মা --জননশক্তি। 
Mother-hood should neverbe ascribed to Godhead, 
Mother-hood is dependent on the fatherhood. All mothers 
are to store up properties from the father. মাতার কোন 
সম্পত্তি নাই, তীর কাধ্য শুধু লালনপালন করা । 
কুমার--010791120র1 যে ভগবানে Parent-hood বা পিতৃত্বের 
আরোপ:করে, ভা” কি প্রকার? 
পরভুপাদ_-ভগবানে পিতৃত্বের আরোপ হেতুমূলক-_কোন নিমিত্ত 
উপলক্ষ্য করে । 'কর্তব্যবুদধি, “কুতঙ্ঞঞ্জ প্রভৃতি হেতু হতেই ভগবানে 
এরূপ ভাব আরোপিত হয়। নিমিত্-উপাদান Phen০m৷€nএর অন্তর্গত 
হ'য়ে ষাচ্ছে। Creat০৮ বগলে 3০9499কে দেখা) Godhead 
বাস্তৰ স্বরূপ দর্শন হ'তে অনেক দুরে থাকা । এরূপ দর্শন হ'তে grati- 
tude (কৃতজ্ঞতা) বা কর্তব্যবুদ্ধির উদয় হয় এবং সেইরূপ হেতু বা নিমিত্ত 
হ'তে ভগবানে পিতৃত্বাদির আরোপ দেখতে পাওয়া যায়। ভগবান্কে 
সুষ্টিকর্তামাত্র দেখতে গিয়ে আমরা প্রকৃত ভগবত্তার সন্ধান পাই না। 
‘কারণ! অনুসন্ধান ক'র্তে গিয়ে কারণ, কারণের কারণ, সর্ব্ঘ কারণের 
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কারণ যিনি, তা"র অনুসন্ধানের মাঝপথে বিরত হ'য়ে পড়ি। পিতৃভক্তি, 
মাতৃভজি, হেতুমুলে জাতা। যার! ভগবানে পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব আরোপ 
করেন, তাদের ভক্তি অহৈতুকী ভক্তি নর--উহা অন্ঠাভিলাধিতাযুক্ত । 
ভগবানের নিজত্ব বা বাস্তব স্বরূপ হ'তে তা"দিগকে বছ দূরে রাখে । তী'্রা 
জাগতিক নীতিতে অভ্যস্ত থেকে ভোগপথ অবলম্বন ক'রে out of love 
তগবান্‌কে চান না। Out of awe and reverence তাঁর কাছে যেতে 
চান ব’লে তা'রা ভগবানের বাস্তব-শ্ব্ূপ হ'তে বহু দূরে থাকেন। 
Son-hood of God-head হ’চ্ছে শ্রচৈতন্তদেবের প্রচারিত মত। 
তিমি Parent-hoodaর idea reject ক'রেছেন। শ্রীচৈতন্ুদেবের কথা 
উন্লে Christianity fully developed বং বাস্তবিক ethical 
হ’তে পারবে। 

রমার শাক্ত ও বৈষ্ণবের ঝগড়া বহুকাল হ'তে চ'লে আস্ছে। 

প্রভ্পাদ-প্ররুত বৈষ্বগণ কা’রও সহিত ঝগড়া করেন না। 
তা'দের বিচার এই--“প্রাণিমাত্রে যনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে ।” তারা 
নির্শৎ্সর | নিশ্মৎসর বলেই তা'রা জীবের মঙ্গলের জন্ত চেষ্টা করেন 
জীবের যাতে প্রন্কত মঙ্গল হয়, সেই বিচার জানিয়ে দেন। বিষ্ণু-সেবা 
ছাড়া আত্মার মঙ্গল আর কিছুতেই হ'তে পারে না বিষ্ণুমায়ার সেবা-ঘার! 
“াই-মূনের আপাত মঙ্গল বা প্রীতি হ'তে পারে; তা'তে ক'রে আত্ম! 
আর অধিক ঢাকা! পড়ে যায়। তা'র ফেটা নিত্য ধর্খ, তা’ হঠতে 
বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। বৈষ্ণৰগণের এই উপকারকে বিষ্ণুমায়ায় 
মোহিত জগতের লোক ‘হিংসা, “বিবাদ” মনে করেন। 
তারা বৈচ্যের সহিত বিবাদ বা বৈস্ত-বিনাশ-কার্ষো প্রবৃত্ত হ'য়ে পড়েন। 
শাজ্কপ্রকৃতির লোক জননী বা মাতা পর্য্যন্ত দেখেন, কেনন! তাহ! হ'তে 
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শ্্ীপ্রীসরস্মভী-সংলাপ 
ভোগের উপাদান ও ভোগ-প্রবুত্তির লালন-পালন হয় । মাতার স্বামীকে 
তারা জানেন না। যতক্ষণ বৈষ্ণব-বিরোধভাব, ততক্ষণ মাতা- 
পর্য্যন্ত দর্শন। তখন শর্ষিকেই জড়ভোগম্র বিচারে আকর মনে হয়। 
তখন বিচার হয়_“She is the fountain-head of everything ; 
but she is the custodian of my physical frame only and not 
969০9]. আত্মাঁঅজ; তীর জননী কেহ নাহ । আত্মার বৃত্তি 
ভোগ ব। ত্যাগ চাওয়া নয়__€দেহি? ‘দেহি’ কথা আত্মায় নাই। আত্মা 
বিষুপরতত্বের associated counterpart. পরতত্রের স্থখকামনাই আত্মার 
একমাত্র স্বার্থ। শুদ্ধ শাক্তগণ সর্বাত্মায় পরতন্বের সুথানুসন্ধান করেন। 
অক্ষয় বাৰু_Physical 8109 এর Custodian ঝ'লেই ত’ মা'র 
কাছে আমরা “ধনং দেহি, দ্বিষো জহি, মনোরমাং ভার্য্যাং দেহি” 
প্রভৃতি ব’লে থাকি। 
প্রভুপাদ-_হা, তা+ বই কি। 
যোগেনবাবু-বৃক্ষলতাদির কি ধর্ম নাই? 
প্রভৃপাদ-_ নিশ্চয়ই আছে । তারা সক্কোচিতচেতন । তাদের নিত্যধর্ম 
চেতনের সঙ্গে হুণ্ধ_সক্কোচিতচেতনের যে ধর্শ, তা’ই বর্তমানে তাদের 
মধ্যে প্রকাশিত। 
যোগেনবাবু--তাঠদের ত’ 7৩৩ Wi] (স্বতস্ত্রতা) নেই ? 
প্রভূপাদ_-আছে বই কি? পশুকে মারতে যান, পালাবে; আর 
বর্তমানে বিজ্ঞানের সাহায্যে ত অনেকেই দেখতে পেয়েছেন যে, তৃণ- 
গুন্ম-লতাকে কাটতে গেলে তা'রাও বাধা দিতে অগ্রসর হয়। 
" যোগেনরাবু _D॥ty ( কর্তব্য) বুদ্ধি হ'তে কাৰ্য্য করাকে ‘ভক্তি! 
বলা যাবে না কেন? 
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পরভূপাদ ও শাস্ত্রী 
প্রভুপাদ 1005 is but a regulation. যাহা uf Of pure love 
নয়, সেটা ভঞ্ি নয়। কর্তব্যবুদ্ধির ক্রিয়া মনোবুদ্ধি-অহস্কারের উপর; 
আর প্রেম, ভক্তি বা অনুরাগের ক্রিয়া আত্মার ভুমিকার। অন্তরাত্ম। 
হাতে অন্গাগ বা ভক্তি প্রস্থত হয়। আত্মার বৃত্তি-ভক্তি, আর 
মনের বৃত্তি-_কর্তব্যবুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা প্রভৃত্তি। আত্মধর্শ্ব ব্যতীত 
শামাদের কল্যাণের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। জগতের সং্ত্ৰ মনোধৰ্ম্ধ 
ও দেহধর্সের প্রাচুর্য্য। শ্চৈতন্তদেবই একমাত্র আত্মধর্শবের সর্বোচ্চ 
ভরের কথা জগতে বিতরণ ক’রেছেন। পশুপক্ষী, তৃণ-গুল্ম-লতা ,মহুত্ব _ 
'সর্বাশ্রেণীর জীব শ্রীচৈতন্তদেবের আত্মধশ্মের কথায় উদ্ব কব হয়েছিলেন। 
আপনারা সকলে শ্রীচৈতন্তদেবের সেই পরমদয়ার কথা বিচার করুন্‌। 





আল গরভুগাদ ও গঞ্জিত গোঁরীনাথ শারী 
[ অধোক্ষজ-ভব্ব-__জীব পরসেশ্বরের part and Parcel কিরূপে £_আবরণ ও 
বিক্ষেপ--নিরপেক্ষতা কি ?_ভজ্ন কি? --দান্ড-_যোগষাৰ্গ, কর্্মমার্গ ও জানমার্গ_ 
ভক্তি সাব্বকালিক, সাৰ্বত্ৰিক ও সার্বজনীন ধন্ু-_অধিরোধ্বাদ-_-ভগবান্‌ ও সার 
পারমাথিক “দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ'] 

৯৩০৫ বঙ্গাদের ১৩ই কান্তিক, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ ৩০শে অক্টোবর মঙ্গলৃ- 
বার, পূ্বাহ। শ্রীল প্রতুপাদ সিদ্লির স্বাধীন রাজা অভ নারায়ণ দেব 
বাইাছুরের আসামের ধুবড়ী নগরীর আরাম নিবাস অবস্থান করিয়া 
ইরিকথা কীর্তন করিতেছেন । শীল অনস্তবান্থদেব পরবিস্াভূষণ গোস্বামী . 


প্রভু, শুল অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, অধ্যাপক 
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শ্রীশ্রীসরত্বতী-সংলা'প 


শরযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্‌ এ ভক্তিন্থধাকর, অধ্যাপক শরযুক্ত 
যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম্‌-এ, ৰি-এল 'গোঁড়ীয়” সম্পাদক ্হবন্দরানন্দ 
বিদ্াবিনোদ প্রভৃতি অনেকে শল প্রতুপাদের বাণী শ্রবণ করিতেছেন। 
এমন সময় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ শাস্ত্রী বি-এল্‌ মহাশয় শ্রীল প্রভু- 
পাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। শান্্ী মহাশয় আচার্য্যকে ভূমিষ্ঠ 
প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিবার পর হরিকথা-প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। 

প্রভূপাদ__-আপনি ত' শ্রীমদ্‌ভাগবত যথেষ্ট আলোচনা ক'রেছেন। 

শাস্ী--আমি কি ভাগবত আলোচনা ক'র্ব? উপরি উপরি 
প্লোক দেখেছি মাত্র । 

প্রুপাদ_আপনি গয়াতে যখন ছিলেন, তখন নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর 
অনেক কথা আলোচনা করেছেন । 

শান্্রী--আমি চৈতন্ত-ভাগবত, চৈতন্ত-চরিতাম্ৃত প্রভৃতি আলোচনা 
করি। 

শস্পাদ_-আপনাদের ন্যায় পণ্ডিতের কাছে আমার কিছু বলা 
ধৃষ্টতা মাত্র । 

শান্্ী-বিলক্ষণ, আপনি পরম পণ্ডিত, মহাভাগবত ; আমাকে 
উপদেশ দিন, আমার তা’তে যথেষ্ট, মঙ্গল হবে, আমি এসকল বিষয় 
কিছুই জানি না। তাই আপনার কাছে জান্তে এসেছি । 

প্রতুপাদ--আমরা গুরুপাদপল্মের কথ! আপনাদের নিকট নৈবেদ্ধ- 
রূপে পরিবেশন ক'র্তে পারি মাত্র । এ ছাড়া আমাদের আর কোন 
যোগ্যতা নেই। ভগবদ্ধস্ত_অধোক্ষজ ; শ্রীল ভীবগোস্বামিপাদ 
অধোক্ষজ' শব্দের ব্যাখ্যায় ব'লেছেন_-“অধঃকুতং অক্ষজং ইন্দিয়জজ্ঞানং 
খেন ৷ অধোক্ষজ্ বস্তু কর্মকাও্রত কর্মীর ভূষিকার বস্তু ন’ন,_ইন্তিয়- 
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প্রভুপাদ ও শান্তী 


গ্রাহ্‌ বন্ত ন'ন। যদি তাই হন, তা’হ্‌’লে তিনি ভোগ্যবস্তুর অন্ততম 
হয়ে যান। তিনি Centre ০f All ০৮০, আমি part and parcel 
of Indefinite All Loved. 

শাস্ত্রী =অমি part & Parcel কি ভাৰে ? 

প্রভুপাদ _ যেমন স্বর্য্য ও Particular.ray (কোন বিশেষ কিরণকণ)। 
Particular Tay (বিশেষ কিরণকণটি ) 34০ (স্ধ্য ) নহে-_পূর্ণ কয 
নহে, আবার স্ধ্য ছাড়া ইতর বস্তও নহে, inseparable counter- 
Part of the sun (সুর্যের অবিচ্ছেন্ত দ্বিতীয় তন্ন )। স্থ্য্য eclipsed 
(রাহগ্রস্ত। হ’য়েছে। রাহু সূর্যকে গ্রাস ক’র্তে পারে না, তবে আমাদের 
চঙ্ুকে আবরণ ক’র্তে পারে। পরমেখর-ুধ্য আমাদের নিকট আবৃত 
ইয়েছেন। জড়ের molecules ( যুক্ত অণু ) আমাদের দর্শনে বাধা 
দিচ্ছে; তাই আমরা সেই জিনিষের সঙ্গে detached ( বিচ্যুত) হয়ে 
গিয়েছি। মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদয় আমাদিগকে 
আবৃত ও পরমেশ্বর হ'তে বিক্ষিপ্ত করেছে? 

শান্তী তা'হস্লে আগে আবরণ, পরে বিক্ষেপ ? 

প্রভুপাদ -আগে আবরণ, পরে বিক্ষেপ_এরূপ কোন কথা নয়। 
আবরণ ও বিক্ষেপ যুগপৎ হয়েছে । 

শাস্্ী-_বিক্ষিপ্ত অবস্থার একটা কারণ ত’ আগে থাকৃৰে? 

প্রতুপাদ-_ জগতের দিক্‌ হ'তে সাধারণ ক্রম বিচারে দেখতে গেলে 
মাগে বিক্ষেপ, তারপর আবরণ। যেমন ছুটো বন্ত যদি 10. close 
touch ( অর্থাৎ খুব ঘন সন্নিৰিষ্ট ) থাকে, যাতে করে তা'দের 
উভয়ের মধ্যে এক চুলও 5১৪০5 € অবকাশ ) থাকৃতে পারে না, 
শিখানে আর আবরণ কি ক’রে প'ড়ৰে ? একটা যবনিকা*্পতিত হ'বার 
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প্রাই।জরস্বভী-সংলাঁপ 
একটুক্‌ 99৪০০ ত’ থাকা চাই? যেখানে 928০ আদে নেই, সেবায় 
পরস্পর-গাঁঢ-আলিন্িত, সেখানে আবরণ কি কারে আস্তে পারে? 
একটুকু সেবা-বিক্ষেপরূপ space of deviation (বিচ্ছিন্নতা অবকাশ) 
পেলেই সেখানে আবরণটি আস্তে পারে । “কমল-পাত্রশতবেধ-্যায়ে 
সুচিকা দ্বারা একশতটি পাতা যুগপৎ বিদ্ধ হ'য়েছে মনে হ'লেও এক 
একটি পাতা একটি অননুভাব্য অল্প সময়ে পৃথক্‌ পৃথকৃই বিদ্ধ হায়েছে। 
আবরণ ও বিক্ষেপ যুগপৎ হ’লেও আগে বিক্ষেপের অবকাশ, পরে 
সেই অবকাশে আবরণের সংস্থান বলে মনে হয়। আবার আর এক 
বিচারে আবরণ স্বয়ংই বিক্ষেপাবকাশ-রূপ তা'র একটা স্থান ক'রে 
নিতে প'রে। যেমন ছু'টি বস্তু একত্র সংযুক্ত থাকলেও কোন কীলক 
সেস্থানে প্রবিষ্ট হয়ে উভয়কে বিক্ষিপ্ত ৰা ভিন্ন ক'রে দিয়ে উভয়ের মধে] 
আৰরণ এনে দিতে পারে, সেইরূপ মায়ার আব্রণাত্মিক! বৃত্তিরপ কীলক 
ভীব ও ঈশ্বরের পরস্পর সংযুক্ত অবস্থার মধ্যে স্বয়ংই প্রবিষ্ট হ'য়ে 
জীৰকে ঈশ্বর-সেবাসংযুক্তাবস্থা হতে বিক্ষিপ্ত ক'রে দিতে পাঁরে। 
শান্্রী-তা হ'লে বিক্ষেপ বা আররণের একটা পূর্ব কারণ 
আছে। র 
প্রতৃপাদ-_হা, কোন ‘অছিল!’ না হ'লে পরস্পর সম্মিলিত বস্তুর 
সঙ্গে ভেদ ঘটান যায় না। যেমন ছুতো৷ এনে যুদ্ধ বাধান’ বিধা 
‘রাস্তা দিয়ে একটা ভাল মানুষ চ’ল্‌ছে, আর একজন নাচতে নাচতে 
গিয়ে তা'র গায় প'ড়ল, অমনি পরস্পরে একটা বিবাদ বেধে গেল। 
শাস্ত্রী এরূপ বিক্ষিপ্ত হয়ার কারণটা কি? ৃ্‌ 
প্রভৃপাদ-_ আমাদের স্বভাবেই এইরূপ বিক্ষিপ্ত হ'বার কারণ অনুস্থাত 


আছে। 
[.১৪৮ ] 


প্রভূপাদ ও শাস্ত্রী 


শান্মী -.মামাদের এরূপ স্বভাবের কারণ কি ? 

প্রভুপাদ আমাদের স্বতন্ত্রতাই কারণ । 

শাস্্রী-পরতন্ত্র জীবের এরূপ স্বতন্ত্রতা কোথা থেকে আস্ল? 

প্রভুপাদ_যেহেতু আমর? সর্ধতন্ব-স্বতন্ত্র পরযেশ্বরের অণুচিদংশ, 
“সেই হেতু পূর্ণ বস্তুর গুণ অণু-অংশে আছে। কৃষ্ণে পূর্ণ স্বতন্ত্রতা 


আছে, আর জীবে পরিচ্ছন্ন স্বতন্রতা আছে । 


শাস্বী কোন্‌ সময় জীবে আবরণ ও বিক্ষেপ আসে? 

প্রভুপাদ--জীৰ-সেবায় নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করলেই আবরণ ও 
বিক্ষেপ-সম্তব-কাল উপস্থিত হয় । 

শান্তী -নিরপেক্ষতাটা কি? 

প্রভুপাদ - শাস্তভাবকে ‘নিরপেক্ষতা’ বলা যায়। শান্ত ভাৰটা 
মানুষকে তুই দিকেই টেনে নিয়ে যেতে: পারে। সেক দিকেও 
নিতে পারে, বিমুখতার দিকেও নিতে পারে। ওটা তটস্থ 
ভাব। জড় বিষয় eliminate কর্বার পর শাস্ত ভাব আসে, সেট! 
“ব্ৰহ্মভূতঃ প্রসন্গাত্ম। ন শোচতি ন কাজ্ষতি। সম: সৰ্ব্বেষু ভুতেষু” 
এই অবস্থা । তখন যদি পর-এক্তির দিকে গতি না হয়, তা’হ’লে 
বিমুখতা এনে যায়। বিমুখ তাটা দু’ রকম হ'তে পারে একটা 
ভোগোম্মুখী, আর একটা ত্যাগোন্মুখী। একটা জড় বিলাসরাজ্যের 
পথ, আর একটা চিদ্ধিলাস রাজের পথ। সৃতরাং নিরপেক্ষ 
বা শান্ত অবস্থাটা বড় বিপদের কাল। তটস্থ অবস্থায় জীব 
দাড়াতে পারে না; হয় মায়ার দিকে, ন! হয় সেবার দিকে চ*লে যায়। 

শান্ী-তা’ হ'লে কি ক'রে আবরণ ও বিক্ষেপ না 
আস্তে পারে ? 
[ ১৪৯ ] 


শ্ত্রী।সরস্বভী-সংলাপ 


প্রভূপ'দ--সততযুক্ত হঃয়ে প্রীতি পূর্বক ভজন ক’র তে থাকলে 
আর আবরণ ও বিক্ষেপ আম্‌্তে পারে ন! ৷ ভঙ্জনটি সতত 
হওয়া চাই। নৈরন্তর্যের একটুকু অভাব হ’লেই সেই ছিদ্র বা 
অবকাশ পেয়ে মারার আবরণাত্মিকাবৃত্তি আমাদিগকে আবরণ কণরে 
ফেলে । 

শান্্রী-ভিজন? ব’ল্তে কি উদ্দেশ করছেন ? 

'প্রভুপাদ--ভিজন? জিনিষটি Tie of love between All Lover 
and All loved, 

শাত্ী--সেইটাই’ ত দাশ্য? 

প্রভুপাদ_হ|। লোকবোধের জন্য দাশ্য ‘বল!’ হ’চ্ছে। 'দাস্ত’ 
উত্তরোত্তর উন্নত হ’য়ে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস নামে পরিচিত 
অন্যাভিলাষ, কর্শ, জ্ঞান, যোগ, তপঃ, ব্রত প্রভৃতি আবরণরহিত 
অঙ্গরুল কৃষ্ণন্ুশীলনই--ভজন। হঠযোগ, রাজযোগ, কর্ম্মযোগ, 
জ্ঞানযোগ, ব্রত-তপন্তা-বোগ প্রভৃতি অভক্কিষোগ--ইহারা ভিজন- 
পদৰাচ্য নহে । 

শান্জী-_ষোগাদিমার্গে মন নিয়মিত হয়, কর্খে চিত্তশুদ্ধি হয়, জ্ঞান- 
সাধনায়ও চিত্তের প্রশান্ত ভাৰ আসে। 

প্রভূপাদ--ষোগপন্থায় কৃত্রিমর্ূপে কখনই মন হিল নিয়মিত 
হ’তে পারে না,= 
যযাদিভির্ষোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ । 
মুকুন্দসেবয়া যন্বং তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥ 
(ভাঃ ১৬৩৬) 

মুকুন্দসেবা দ্বারা অনুক্ষণ কামাদি রিপু-বশীভূত অশান্ত রা 

ভোল [ ১৫০ 


১ 2 > ৰ 


প্রভূপাদ ও শাজী 


যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগমার্গ অবলঙ্থন ক'রে 
তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না। 
বুগ্তানানামভক্তানাং প্রাণাকামাদিভিমনিঃ 1 
অক্ষীণবাসনং রাজন্‌ দৃশ্যতে পুনরুখিতম্‌ ॥ 
( ভাঃ ১০/৫১৬০ ) 
অভক্তগণ প্রাণারাযাদি ক'রে চিত্তকে নিরোধ ক'রে থাকেন, কিন্তু 
তা দ্বারা তাদের চিত্ত বিবধঘলশৃহ্য হয় না বলে চিত্ত আবার বিষয়া- 
ভিমুখী হয়ে পড়ে । 
প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুগ্ুস্তো যোগিনো মনঃ। 
বিবীদন্ত্যলমাধানান্মনোনিগ্রহকপিতাঃ ॥ 
( ভাঃ ১১।২৯।২) 
প্রায়ই দেখা যায়, যে-সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ 
কর্বার চেষ্টা করেন, তারা মনোনিগ্রহ-বিষয়ে ব্যাকুল হ’য়ে ক্লেশ পেয়ে 
থাকেন, কারণ তা’ দ্বারা তা’দের মনোনিগ্রহ হয় না। 
কর্ণের দ্বারা কখনই আত্যপ্তিক চিত্তশুদ্ধি হ'তে পারে না। 
আপনি ত’ ভাগবতে এসমস্ত কথা বিশেষভাবে আলোচনা ক'রেছেন__ 
কৰ্ম্মণা কর্শ্মনির্হারে। ন হ্বাত্যন্তিক ইস্যতে। 
অবিদ্বদধিকারিত্বাং প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনমূ্‌ ।* 
(ভাঃ ৬৷১৷১১ ) 
ফু হে রাজন, পাপীচরণসমূহ শ্ব রর আবার চাল্রাযণাদি প্রায়শ্চিত্তসমূহও--কর্শ্ম | 
‘অতএব কর্ের দ্বার! কর্ণ সমূলে উচ্ছেদ কর! যায় না; কারণ খ সকল প্রারশ্চিভাি 
কর্থের অধিকারিগণ সকলেই অবিগ্যাগ্রন্ত পুরুষ। তাহাদের আবিদ্যা বিধ্বংস ন! 
হওয়ায় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা একবার পাপক্ষয় হইলেও সংস্কার বশত: পুন: পুনঃ 
পাপান্তরেরই অগ্ুরৌদ্গম হইয়া থাকে, (হে রাজন আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, 


‘প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত কি? তবে বলিতেছি শ্রবণ করুন, ) 
ভগবজজ্ঞানই-একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত 


[১৫১] 


ভ্রীপ্রীসরত্বতী-সংলাপ 


প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাজ্ুখম্‌। 
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র স্রাকুস্তমিবাপগাঃ ॥* 
(ভাঃ ৬১১৮) 
উপনিষদেও পড়েছেন, -- 
অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমান! 
বং কতার্থা ইত্যভিমন্তত্তি বালা: । 
যৎ কর্দিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ 
তেনাতুরাঃ ক্ষীণ-লোকা শ্চযবস্তে ॥খ* 
( মুণ্ডক ১২৯) 
চরিতামৃতে মহাপ্রভুর কথা আপনি ত’ শুনেছেন; মহাপ্রভু 
বলেছেন, 
“বর্মনিন্দা, কর্মত্যাগ সর্ধশান্ত্রে কহে । 
কর্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥» 
হরিকথা শ্রবণ ব্যতীত কখনও কর্ণ, জ্ঞান, যোগ, তপঃ, ত্রতাদি দ্বারা 
আতান্তিক চিত্তশুদ্ধি তে পারে না। 


হে রাজের, ন জলে বো কারলে যেগপ পাবত্র হয় ৭৮ ওক্রপ স নারায়ণ 
গরানুখ হইয়! প্রায়শ্চিতাদি আচরণ করিলে পবিত্র হওয়া যায় না (অর্থাৎ 
নামমাহাক্সাঃক গ্ততিবাদ বলিয়া উহার প্রতি বিশ্বা স্থাপন করিতে না পারিয়া 
কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে আকৃষ্টচিন্ত হইলে সর্বসিদ্ধিপ্রদ শ্রীনামচরণে অপরাধই 
কৃত হয়।) 
 অক্গবঃজিগণ বহবিধ অবিগ্যার মধো থাকিয়াই, “আ।সর। কৃভার্থ হইয়াছি”-- 
 এইক্সপ মনে করে। বেহেতু তাহারা কন্মা, কর্ে অনুরাগবশতঃ প্রকৃত ততে 
অনভিজ্ঞ । এই জন্যঃ তাহার! অত্যন্ত বাঁকুল হইর। কর্মফলে যে বর্গাদিলোক লাভ 
করে, পুণাক্ষয় হইলে সেই স্থান হইতে চাত হ্য় । 


[ ১৫২ ] 





গ্রভূপাদ ও শাস্ত্রী 


শৃগ্ধতঃ শ্ৰদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেিতম্‌ । 
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্‌ বিশতে স্তদি ॥ * 
প্রবিষ্ট: কণ্রন্ধেণ স্বানাৎ ভাবসরোকুহম্‌ 
ধুনোতি শঘলং কৃষ্ণ: সলিলস্ত যথা! শরৎ ॥ ৭ 
ধোতাত্মা পুরুষ: কষপাদমূলং ন মুঞ্চতি। 
সুক্কসর্ধপরিরেশ: পান্থ: স্বশরণং যথা ॥ $ 
জানসাধনায় চিত্তপ্রশান্তি ৰা আত্মারামতা লাভ হলেও হরিকথা- 
অবণ-কীর্তনানুশীলন-বযতীত এরূপ আত্মারামতা অধ:ংপতনেরই কারণ 
হয়ে থাকে । 
যেহন্যে্রবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন- 
্য্যন্তভাবাদবিশুদ্ববুদ্ধরঃ ৷ 
₹* যান আহারর সুমঙ্গল কথা শরদ্ধাপুব্ক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্তন 
করিয়া থাকেন, ভগবান্‌ অচিরকাল সধোই সেই ভক্তের স্বপ্রযত্ব ব্যতীতও স্বয়ং সেই 
ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া প্রবিষ্ট (উদিত) হন। 
1 আহরি স্বীয়কৃত দাজ-সখ্যাদি ভাবন্ধপ কমলাসনে কথারগে প্রবিষ্ট হইয়া 
সর্বলীবের কামক্রোধাদি মলিনতীকে সরিতোভাবে এবং কিছুমাত্রও অবশেষ না 
রাখিয়া বিদুরিত করিয়া থাকেন; ষেষন শরৎ তুর আগমনে যাবতীয় নদীতডাগাদির 


পুলের মলিনত। সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়1 যায়। 


ক কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন কঙ্গাধ। শ্রবশ-সংস্পর্নে যাহার অগ্ত:কৰণ পরিশ্রন্ধ 
হইগজাহে, তিনি আর কৃ্ষনাদযুল পরিত্যাগ করেন না । যেমন, যদি কোনও পথিক 
ধনাদি উগাঞ্জনের ক্লেশ হইতে নিনুক্ত হইয়া অর্থাৎ পরিপূর্ণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রবাস 
হইতে নিজগৃহে আগমন করেন, তখন তাহার সন্ব আশা নিবৃত্ত হওয়াতে তিনি আর 
নিজ গৃহশান্তি ছাড়িয়া অন্তত্র গমন করেন না। 


[ ১৫৩ ] 


Meroe. Ds 


শ্রিশ্্রীসরস্বতী-সংলাপ 


আরুহ্‌ রুচ্ছেণ পরং পদং ততঃ 

পতত্তযধোহনা দৃতযুগ্মদজ্য রঃ ॥ (১) 

জীবনুক্তা অপি পুনর্ববদ্ধনং যান্তি বে | 

যগ্যচিন্ত্যমহাশক্কৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥ ( 

জীবনুক্তাঃ প্ৰপদ্যন্তে চিৎ সংসার- না 

যোগিনো ন বিলিপ্যস্তে কর্ম্মভির্ভগবৎপরাঃ ॥ (৩) 

জ্ঞানে প্রয়াসমূদপাস্য নমন্ত এব 

জীবন্তি সম্মুখরিতাঁং ভবদীয়বার্তাম্‌। 

স্থানে স্থিতাঃ শ্রতিগতাং তন্বাজ্মনৌভি- 

ধেঁপ্রারশোহজিত জিতোহপাসি তৈস্তিলোক্যাম্‌ ॥ (৪) 

(১) “হে পদ্মলোচন আপনার ভক্ত বাতীত অন্তে যাহারা. আপনাদিগকে ' 

বিমুক্ত বলিয়! অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ 
শহে। তাহারা শম-দমাঁদি অত্যন্ত কৃচ্ছ সাধনের ফলে জীবনুক্ত বোধ করিয়াও 


আশ্রয়রূপ আগন।র পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় 
অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হ্য়। 


(২) অচিন্ত্য -মহাশক্রিসম্পন্ন গ্রাভগবানের নিকট অপরাধ হইলে জীবন্মুক্ত 
ব্যক্তিগগণও তাহাদের কর্ণ্দ্বার| পুনর্ধার বন্ধনই প্রাপ্ত হন। 

(৬) ভজীৰমুক্তগণ কোন কোন সময় সংসার-বাসনা প্রাপ্ত হন, কিন্তু ভগবানে 
একান্ত নিষ্ঠাসম্পন্ন যোগিগণ কখনও কর্ম্মবাসনায় বিলিপ্ত হন না। 

(৪) ইন্তিয়জ জঞানাবনথনে ইন্সিয়াতীত ৰস্ত-লাভের চেষ্টার নাম_আরোহ- 
বাদ বা অশ্রৌত পন্থ| ; জ্ঞান-লাভের জন্ত কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়াও যাহার! নিজ 
নিজ বর্ণ ও আত্রম-ধর্শে অবস্থীনপূ্বক সাধুমুখে উচ্চারিত আপনার কথা শ্রবণ ও 
ক্কায়মূনোবাঁকো উহার সকার অর্থাৎ অন্ুমোদনাদি করিয়| জীধন ধারণ করেন, 
ডাঁহার! অগ্ত কোন কর্দ না করিলেও ডাহাদের দ্বারাই আপনি অধিল লোকে অজিত 
হইয়াও জিত অর্থাৎ বশীভূত হ্ইয়! থাকেন । 








[১৫৪ ] 


প্রভূপাদ ও শাস্ত্রী 
স্বসুখনিভূতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্ত ভাবো - 
হপ্যজিতরুচিরলীলাকুষ্টদারস্তরীদ্ম্‌। 
ব্যতনত কৃপর়া যন্তব্বদীপং পুরাণং 
তগ্গখিলবুজিনন্ং বাসস্থক্ুং নতোহন্মি |» 
শান্ত্ী-হা, ভক্তিই কলিযুগের সহজ ধশ্ম। 
|. প্রস্থুপাদ_-ভক্তি কলিযুগে কেন, সার্বকালিক, নার্কত্রিক ও সার্ক- 
জনীন ধর্মই ‘ভক্তি’। কর্্জ্ঞানযোগাদি নৈমিত্তিক প্রস্তাবিত ধৰ্ম্ম মাত্র । 
| তাহা জীবের সহজ বৃত্তি নয় 1 ভক্তি মুক্তপুরুষগণের একমাত্র নিতাধশ্ম ৷ 





আর বদ্ধজীব তা'দের বদ্ধধারণায় অনর্থগ্রস্ত হ'য়ে যে সকল ধর্ম্মের প্রস্তাৰ 
করে, তাহাই কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপঃ ও ব্রত। আপনি ত’ ভাগবতে 
জেনেছেন, 
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থাহপ্যরক্রমে। 
কূৰ্বন্তাহৈতুকীং ভক্তিমিথিস্ত তগুণো হৰিঃ ৷ ৭ 
ভক্তিষোগেন মনলি সমাক্‌ প্রণিহিতেইমলে। 
অপশ্যং পুরুষং পূর্ণং মায়াৰ তদপাশ্ৰয়ামূ ৷ 
০০ আগত পুৰ মারব 
* শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ব্রন্মজ্ঞানানলো মগ্ন হইয়া এভাৰ দে পরিস্ক]াগ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু ককের ভুৰনমোহিনী লীলায় আকৃষ্ট হইয়া ভক্ষিভাবে তাহার 
সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ চিত্তেরও ধৈষাচাতি ঘটয়াছিল এবং ভিনি কৃপাপরবশ হইয়া এই পরমার্থ- 
প্রকাশক প্রীসস্তাগবত-পুরাণ বিস্তার করিয়াছিলেন । সেই ভাগবনধপ্রকাশক অধিল- 
: পাপনাশক ব্যাসনন্দন প্শুকদেবকে আনি নমস্কার করি। ইহাতে ভাগবতবকা 
' জীল শুকদেৰ গোবামীর কৃষ্লীলায় আসক্তি, ব্ক্ষানন্দ অপেক্ষা কৃষপ্রেসানন্দের শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রদর্শন করিতেছেন । 
1 ব্ৰহ্মানন্দ সুখসগ্ন এবং ব্রহ্মচিন্তারত মুনিগণ ক্রোধাহঙ্কারযুক হইয়াও অঙ্গিত- 
.. বিক্রম প্রীহরির ফলাডিসন্ধানরহিড নিষ্কাম সেবা করিয়া থাকেন, কেন না ভগৰান্‌ 
' প্রহরি এতাদৃশ গুণসম্পন্ন যে, তিনি আত্মারাযগণকেও আকর্ষণ করিয়| ধাকেন। 
1 [১৫৫ ] 


শ্রীপ্রীসরস্বতী-সংলাপ 


যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্‌ । 

পবোহপি যন্তুতেহনর্থং তৎক্কৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥ 

অনর্থোপশমং সাক্ষান্তক্তিযোগমধোক্ষজে | 

লোকস্তাজজানতে! বিদ্বাংস্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্‌ ॥ 

যন্তাং বৈ শ্রয়মাণারাং কৃষ্ণে পরমপূরুষে । 

ভক্তিরুংপণ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা ॥ * 

মা যা’ = ‘যাহা নহে" ‘মায়?’ । আর “যাহা হয়’, তাহা ভগৰান্‌, 

Positive Something. ভগবদ্রাহিত্য বা Negative [dea= "মারা" | 
Positive Personal Godর লঙ্গে মারার ধারণা-সংযোগেই অহং- 
গ্রহোপাসনা । আমি যে সম্য় আমাকে ভগবানের সেবক ৰ’লে বুঝতে 
পারি, তখনই মায়ার সেবায় আচ্ছন্ন হই ন!। আর যতক্ষণ ভগবহসেবকাভি- 
মানে প্রতিষ্ঠিত না হই, যতর্গণ পৰ্য্যন্ত বৈষ্ণৰী প্রতিষ্ঠা না আসে, ততক্ষণ 
যোযারূপে জগৎ দেখি, তখন আর 'ঈশাবাস্ত” জগৎ দর্শন হয় না। তখন 
গ্রতুত্ব ব'লে একটা মেজাজ মাথার ঢুকে পড়ে। পরহিংসারত হয়ে 
ছাগল, মুরগী, মাছ নার্তে যাই অথব| নদীর জল, গাছের ফল, প্রকৃতির 
সৌন্দর্য উপভোগ ক’রুতে ধাবিত হই । যখন বিজ্ঞান উপস্থিত হ'বে, 








* ভঙ্তিযোগপ্রভীবে অমল মন সমাগ কপে সমাহিত হইলে ৰঠনদেব কান্তি, অংশ 
ও স্বরূপশক্িনমন্থিত প্রীরু্ককে এবং তাহার পশ্টাদূভাগে গহিতভাবে আশ্রিত! মায়াকে 
দর্শন করিলেন । সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়! জীব দত্ব- 
রজত্তমং এই ব্রিণ(জক-জড়াতীত হইয়াও আপনাকে জড়দেহ ও মনোবুদ্ধি জ্ঞান 
করে, তাদৃশ ত্রিগুণাত্রক অভিসানজাত কর্তৃত্বাদিমূলে সংসার-বাসনা লাভ করে । 
ইল্লিয়জ্ঞানীতীত ৰিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সংসা-ভোগ-ছুংখ নিবৃত্ত 
হ্য়, দর্শন করিলেন । এই সমুদয় দর্শন করিয়! সর্ধবঞ্চ বেদবাস এবিষয়ে অনভিজ্ঞ 
লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত ভ্ীসন্তাগৰত নামৰ পারসহংসীসংহিত! র$ন| করিলেন । 
যে পারমহংসীনংহিতা শ্রীষভাগৰত শ্রবশের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষৌদ্ব শ্রীকফের প্রতি 
শোক-মোহ-ভগ্ননাশিনা ভক্তির উদর করায়। 


[১৫৬ ] 
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চ নগুলি delegated Power ( গ্রতিনিধি 
অধিকারে গ্বস্তশক্তি ) মাত্র! আমার ভোগের প্রবুভি_ছুববদ্ধি কেটে 
যেতে পারে একমাত্র দিবাজ্ঞানের দ্বার । কাম-ক্রোধ-যোহ-লোভ-মদ- 
মাহসর্ধ্যে গর্বিত 61565507 ৭55 এর ( প্রচারক-শ্রেণীর । নিকট যাঠৰ 
না; তা” হ’লে কখনই দিবাজ্ঞান লাভ কারুতে পারুৰো না। আমার 
যে 10816 (স্বভাব), তাহা এই বিরুত প্রতিকলিত জগতে এসে 


ভুলে গিয়েছি । 





সে 


চভ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্‌ ৷ * 
শাক্রী_হা, আমাদের ভগব্যস্থতিই বব্বদ) দরকার | 
“ন্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুবিস্থৰ্তব্যো ন জাতুচিং ৷" 


ও 





প্রভুপাদ-_ভগবান্কে যে মুহূর্তে ভুলে যাবো, সেই মুহ্ক্তেই [ am 
an acquisitionist. T plunge myself to acquire land, know- 
ledge, money aud so on (অর্থাৎ আমি একজন অভ্ভাদয়বানী বা 
আমি তখন ভূমি, বিদ্যা, অর্থ প্রভৃতি 
অপন্থার্থপূরক প্রাককত ত্রবা-সংগ্রাহের জন্ত আমার মনঃ প্রাণ ঢেলে দিই । ) 
তা'ত?লে improper use হবে এবং আমার নিজ চেতনধর্শ্মে 


{0৪0৮৫৮০১ এসে যাবে ( অর্থাৎ আমার চেতনধর্ম্মের অসম্থাবাব এবং 
১১ ডা গাদপন্মযুখলের অনুষ্ষণ স্থাত্ত জীবের যাবতীয় অভক্র অখাৎ অসঙ্গল 
বিনষ্ট করিয়া অশেষ কলণণ বিস্তার করে। তাহার চরণ স্মরণে অন্তঃকর্ণ-শুদ্ধি 


এবং জান, বিজ্ঞান ও বিরাগহুক প্রেমলক্ষণ! ভক্তি লাভ হয়। 


সংগ্রহকারী হ'য়ে পড়ি. 


[ ১৫৭ 1 


ভ্রীপ্রীনরস্বভী-সংলাপ 


তাহাতে অসদ্বিচার ' এসে যাবে ); তখন আমি অধিরোহবাদী হ'য়ে 
জগতের রস্ব-নংগ্রহে ব্যন্ত হব । 
শান্ধী-অধিরোহবাদ” ব’ল্তে কি লক্ষ্য করছেন? 
প্রভূপাদ--"অধিরোহবাদ' ব’ল্তে রাবণের স্বর্গের সিড়ি বাধ বার 
]তি। সেইরূপ uphill work is the most puzzling task, 
এমন্তাগবত এইরূপ phil! ০৮৮ বা রাৰণের স্বর্ণের সিড়ি বাধা, 
নীতি পরিত্যাগ ক’র্তে বল্ছেন। 
শ্রেয়ঃস্ুতিং ভক্তিমুদন্ত তে বিভো 
ক্রিশ্যন্তি যে কেবল-বাধলন্ধয়ে । 
তেযামনৌ ক্লেশল এব শিষ্যুতে 
নান্তদ্যথা স্থূল তুষাব্ঘাতিনাম্‌ ॥ * 
যেইন্সেইরবিন্দাক্ বিমুক্তমানিন- 
স্বযাস্তভাবাদ বিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। 
আরুহ্‌ কচ্ছে,ণ পরং পদং ততঃ 
পতক্ত্যধোহনাদৃতঘুক্ম দজব,রঃ ॥ ৭ 





* হে বিভে|! চরমকল্যাণব্বরপ আপনাকে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই 
একমাত্র শর্ট উপায় । যেরূপ জলাশয় হইতে নিঝ'রসমূহ প্রবাহিত হইয়! থাকে, 
সেইরূপ ভক্তি হইতেই মোক্ষাদি চতুর্বর্গ লাভ হয়। ভক্তি হইলে জ্ঞান আপনা 
হইতেই হইয়| থাকে, তাহার চন্য পৃথক্‌ চেষ্টা করিতে হয় না। যাহার! ধান্ত 
পরিত্যাগ করিয়া স্থল ধাস্াতাস তুষ (আগড়া) হইতে তঙুল পাইবার জন্ত 
তাহাতেই আঘাত করে, তাহাদের যেমন কেবল কষ্টই সার হয়, তদ্রপ ডজি 
পরিত্যাগ করিয়া! কেবলজ্ঞান লাভের চেষ্টায় ক্লেশমাত্রই সার হইয়া থাকে ৷ 


1 হে পম্মলোচন! আপনার ভক্ত ব্যতীত অন্যে যাহার! আপনাদিগকে বিসুক্ত 
বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্বি, ন! পাকার তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ 
নহে। তাহারা শমদমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ সাধনের ফলে জীবনুক্ত 'বোধ করিয়াও 


আশ্রয়ন্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে .অন!দর করিয়া] অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় 
অধিকতর হীনাবন্থা প্রাপ্ত হয় । 


[১৫৮ ] 








প্রভ্ভুপাদ ও শাস্ত্রী 


একটা। হচ্ছে লন যোগাড় করে গায়ের জোরে রাত্রে হ্থধ্য 
দেখতে যাৎরার চেষ্টা, আর একটা হচ্ছে অকুণোদয়ের সাধনা ক'রে 
শি নী হ’লেই আমাদের আগোহবাদী 
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ভূতে ভাবে, জ্ঞানের প্রান, যোগের প্রয়াস, কশ্ধের প্রয়াস ক'রতে হবে। 
আরোহবাদের চেষ্টাট। সর্বদাই অসম্পূর্ণ থাকৃবে | বিশবছরের সভ্যতা 
বা অভিজ্ঞতা একশো বছরের সভ্যত!-অভিজ্ঞতার কাছে ক্ষুদ্র মনে হবে, 
আবার ছু'শো বছরের সভাত-অভিজ্ঞতার কাছে আরও অন পূৰ্ণ 
ও ভূল-ভ্রান্তিপূর্ণ প্রমাণিত হবে, হাজার বহরের নভাতা-ঘভিজ্ঞতার 
কাছে ছু'শো ৰ্ছরের সভাতা-অভিজ্ঞতা একেবারে বাতিল হ'তে পারে। 
কাজেই আরোহ্বাদের রাস্তা বৃদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি অনুনরণ করেন না। 

শাস্থরী--আরোহবাদ কি একেবারে ছাড়া যায়? 

প্রভূপাদ-_যতদিন আমানের নিজের শক্তির উপর-নিঙ্গের 
আত্মন্তরিতার উপর-_নিজ্ের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর কর্বার বুদ্ধি থাকে, 
ততদিন মানুষ ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হ'তে পারে না। প্রপত্তি বা শরণাগতি- 
বুদ্ধি না আসা পান্ত আমর৷ আরোহবাদকে বহুমানন ক'রে থাকি" 
যখন নিজের ধার-করা-শক্কির ুত্রতা-_নিঙ্গের আত্মস্তরিতার অকিঞ্চিং- 
করতা-_নিজের চেষ্টার ব্যর্থতা বুঝতে পারি, তখনই আমরা শরণাগত 
হয়ে অবরোহ্বাদ স্বীকার করি। আপনি শ্রুমন্তাগৰবতে গজেন্দ্রের 
উপাখ্যান পাঠ কারেছেন। এ গজেন্ পূর্বে সদনত হ'য়ে খতৃম২ 
উদ্ভানের সরোবরে হস্তিনীগণের সঙ্গে যখন ক্রীড়াতে উন্মত্ত হয়েছিল, 
তখন সকল জলচর জীবের ভীবনসন্কট উপস্থিত হ'য়েছিল। তা'র 
তয়ে অন্তান্ত প্রাণীর তিষঠানোটুদায় হ'য়েছিল। কিন্ত কিছুক্ষণ পরেই দৈবাৎ 
একটা মহা-বলবান্‌ কুম্তীর::এসে; এ মদমত গজেন্দ্রের পা আকড়ে 


[ ১৫৭ এ 


এ হ/সরস্বতী-সংলাপ 


ধারূলে। হাতীতে ও কুমীরে তুমূল যু আরম্ত হ’লো, এনন যুদ্ধ 
হ'তে থাকলো যে, একহাজার বহর কেটে গেল, তথাপি বুদ্ধ শেষ হয় 
ন দু'জনেই ছু'জনের শক্তির বাহাছুরী দেখাতে লাগলো । এদিকে 
গজেন্দ্রের বল ক্রমশংই কমে আস্তে থাকৃলে। বল হ্রাসের নন্দে সঙ্গে 
মদমত্ততা, নিজ শান্তর বড়াই, বাহাছু দুরা সবই কমে ঘতে শাগল। 
গজেন্দ্ৰ কুক্তীরের গ্রাসে পড়ে আর কোন উপানন ন! দেখতে পেরে, 
একমাত্র ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করাই সব চেয়ে ম্ত্ল স্থির 
ক’রুল। যতক্ষণ জীব এ মদম্ত্ত গজের ন্যায় নিজের ক্ষুদ্র অহমিকাকে 
বড় মনে করে--তার উপর অহ্মিকা থাকে, ততদিন পধ্যন্ত সে 
আরোহবাদকে বহুমানন করে, আর যখন তার চিত্তে ভগবদাশ্রয়ত্ের 
মহিমা উদিত হয়, তখন প্রপত্তি বা অবরোহবাদে তার চিত্ত ধাবিত 
হর। সীধুগণ প্রপত্তির কথাই বগলে থাকেন। তী"রা অধিরোহ' 
বাদের উপদেশ দেন না। যিনি যত বড়ই হউন না কেন, 
অধিরোহবাদকে মঙ্গলের পথ মনে ক"বূলে তার পতন অবশ্স্তাবী | কৃষ্ণই 
নৃর্ব্বাশঁয়, অন্যায় বুদ্ধি কখনও আমাদিগকে রক্ষা করতে পারে না৮ 
প্ররতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সর্ববশঃ। 
অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্তাহমিতি মন্ততে ॥ 

অহস্কারবিমুঢ়াত্মগণেরই__কর্্নকাণ্ডীয় বুদ্ধি, তারা অভ্যুদয়বাদী_ 
তারাই আরোহবাদী, আর মোক্ষবাদী জ্ঞানিযোগিগণ নিজের চেষ্টায় উচু 
হ'তে চান । “জ্ঞানী জীবনুক্ত দশা পাইন করি মানে” জ্ঞানী ব্রহ্ম 
হ'তে চান। ক্ষুদ্রের বড় হওয়ার পিপাসার নামই--আরোহবাদ। 
যোগী ছু'চার-পাচ হাত উচু হতে চান,_বিভূতি ৰা কৈবল্য লাভ 

করতে চান_-এ সকলই আরোহচেষ্টা। এতে হীব__ 
[ ১৬০] 


প্রভূপাদ ও শান্তী 


“জারুহ্‌ কৃচ্ছে ণ পরং পদং ততঃ 
পতন্ত্যধোহনাদৃতযুস্মদজ্ব যঃ ॥* 
আমরা যে যেখানে আছি, সেখান থেকে আরোহৰাদী জ্ঞানী হওয়ার 
বদ্ধ নাক'রে__আরোহবাদী কর্মা-যোগী:হওর়ার দুর্ষদ্ধি না ক'রে 
বৃতুক্ষা ও মুমুক্ষা-দ্বার! তাড়িত ন! হ'য়ে যদি কারমনোৰাক্যে প্রগ্ন 
হয়ে সাধুর কথা শ্রবণ করি, তা’হ’লেই অজিত আমাদের কাছে জিত 
হ’বেন। যতটা পশ্ডিত আছি ৰা মূৰ্খ" আছি-_-যে যেখানে আছি, 
সেখানে থাকা কালেই সাধুদিগের মুখ-ঘারে অবতীর্ণ বৈকু$বার্তা শ্রৰণ 
করা কর্তব্য । বর্তমানে আমরা পরিচ্ছিন্ন ভূঞ্মিকায় অর্থাৎ কুণ্ডরাজ্যে 
বাস ক’ৰুছি, আমরা যদি এখানে আমাদের men! speculation নিয়ে 
শাস্ত্র বিচার ক’বুতে আরস্ভ করি, তা'হ'লে আমরা ৰঞ্চিত হ’ব ৷ বৃতুক্ষা 
ও মুমুক্ষার দ্বারা তাড়িত হয়ে শাস্ত্র আলোচনা করা’ মানে শান্্রকে 


* আমাদের অধীন করে ফেল্তে চাওয়া; কিন্তু শাস্ত্র সাক্ষাৎ কৃষ্ণ 


কৃষ্ণের অবতার । তিনি বলছেন, : 
“্তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ! 
উপদেক্ষ্যত্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদশিনঃ ॥” 
মায়ার প্রভু হওয়ার জন্ত যে চেষ্টা, সেটা__কর্দদকাণ্ড। প্রভুত্বযদমন্ত 
হ'য়ে যে উপদেশ লাভ কর্বার অভিনয় করি, তাতে আম্র! 
বঞ্চিত হই, শাস্ত আমাদের কাছে প্ৰকাশিত হন না। শাস্ত্র শরণাগতের 
কাছেই প্রকাশিত হন” 
“্বন্ত দেবে পরাভক্কির্থা দেবে তথা গুরৌ। 
তশ্তৈতে কখিতা! হর্খা: প্রকাশত্তে হহাত্মনঃ 1” 
বার ভগৰানে উত্তম ভক্তি, পরা ভক্তি অর্থাৎ কর্দ-জান-যোগাহিশুল্া 
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্রা্রীসরত্বতী-সংলাপ 


অহৈতৃকী ভক্তি আছে, আবার যেমন ভগবানে, তেমনি প্ীগুরুদেবেও 
গুদ্ধভক্তি আছে, তার কাছেই শ্রুতির মর্শ্বার্থ প্রকাশ পেয়ে থাকে। 
মহাপ্রভুর উপদেশ 
“তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা । 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ! হরিঃ ॥” 
যে সময় '“তৃণাদপি স্থনীচ’ থাকা যাবে, সেই সময় হরিকীর্ন 
হ’বে;. একটুকু উচু হ’তে চাইলেই কীর্তন হ'তে ছুটি পেতে হ'বে। 
“প্রেমাপ্তনচ্ছুরিতভক্কিবিলোচনেন 
সন্ত: সদৈৰ হৃদয়েইপি বিলোকয়স্তি । 
ষ্ং শ্যামুন্নরম চিন্ত্যপুণস্বরূপং 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৮ 
যখন অছয়জ্ঞান উপস্থিত হয়, তখন ২80615 ( সংঘর্ষ) বলে 
কোন কথা এসে উপস্থিত হয় না। 
শান্জ্ী-মায়াঞ্চ তদপাশয়াম্” এই স্থানে ‘চ’ শব্দের দ্বারা “ভগবান; 
ও ‘মায়া’ দুইটি পৃথক্‌ তত্ব লক্ষিত হ’চ্ছে ? 
প্রভুপাদ--“চ” শব্দের প্রয়োগ দেখে কেউ কেউ মনে করতে পারেন, 
ভগবান্‌ একটি, আর মায়া আর একটি, এই দুটো জিনিষ কিন্তু তা" 
নয়। 'চ’ শব্দের প্রয়োগের তাৎপর্ধ্য__মায়া কৃষ্ণেরই শক্তি, কুষ্ণকে 
নির্দেশ ক’রে “মায়া” বলা যায় না অথচ “মায়া, কৃষ্ণ ছাড়া বস্তু নয়। 
চতুঃক্সোকীতে এই কথাটি এইকূপভাবে বলা হ’য়েছে,_ 
“খতেহর্থং যং প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।” 
মায়া ভগবানের বাইরের অঙ্গের একটা শক্তি । শ্রীধরস্বা্ী টাকায় 
বঃল্ছেন,_-তদপাশীয়াং ঈশ্বরাশয়াং তদবীনাং মায়াঞচাপশ্ঠৎং* | জীব পূর্ণ- 
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প্রভূপাদ ও শাস্ত্রী 
পুরুষের শক্তি--স্বয়ং পুণপুরুষ নহে । পূর্ণপুরুষ কখনও মায়ার দ্বারা 
অভিভূত হল না; যেহেতু পূর্ণপুরুষের অধীনা_-মায়াঁ_ 
“মায়াধীশ মারাবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ |” 
যারা দরিদ্রতাকেই 'নারাঘণত্ব' বলে, তারা নারায়ণের মায়ায় 
আচ্ছন্ন হয়ে কর্মমকাণ্ডী হ'য়ে পড়ে-_-ভগবৎসেবা হ'তে বিচ্যুত হয়। 
নারায়ণ কখনও মায়া-বশীভূত হন নাঁলক্ষ্মীপতি নারায়ণ কখনও 
‘দরিদ্র’ হন না- ত্রন্গ কখনও মায়ার ফাঁদে পণডে কীদেন 
না; এসকল কথা শ্রচৈতন্তদেব বুৰ ভাল করে জানিয়েছেন) ক্ষৃত্র 
জীবই ক্ুষ্ণ-বিস্বৃতিফলে আপনাকে কখনও দরিদ্র, কখনও ধনী, কখনও 
রাজা, কখনও প্রজা, কখনও বুভুক্ষ, কখনও মুমুক্ষু, কখনও যোগী, 
তপন্বী মনে করে; অণুচিং জীবেরই মায়ার! অভিভূত হবার 
ষোগ্যত|। নারায়ণ দরিদ্র হন, ব্রহ্ম মায়ার ফাদে পড়ে কাদেন_ এই সকল 
কজিত ছুষ্টমত নিরাস কার্ধার জন্তই ীমন্তাগবত বল্ছেন,-তা? নয়, 
ওঁ পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণের বিস্থৃতি-ফলে জীব মায়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে “আত্মানং 
ভিগুণাত্বকং পরোইপি মহুতেইনর্থং তংকৃতঞ্চাভিপস্থতে 1” জীব ‘পর’ 
হয়েও অনর্থকে বহুমানন করে । “আমি দরিদ্র’, “আমি ধনী? ইত্যাদি 
জ্ঞানই অনর্থ বা স্বরূপ-বিস্বৃতি। ‘পর! অর্থে _গুণত্রয়ের ব্যতিরিক্ত 


নারায়ণের দরিদ্রতা-প্রান্তি নয়, জীবের কৃষ 

হ’য়ে অনর্থের বহুমানন। যাঁরা নারায়ণের 
'অনর্থপ্রস্ত জীব। তাই ভাগৰত ৰ’ল্লেন,_এই 
মহৌষধি-অধোক্ষজে সাক্ষাদ্‌ ভক্তিষোগ_ 
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প্রীপ্রীসরত্বভী-সংলাপ 


“অনর্ঘোপশষং সাক্ষান্তক্তিযোগমধোক্ষজে 1” 
অক্ষজ-বস্তর সেবায় প্রবৃত্ত হওয়া কৈতবমাত্র । কর্শ-জ্ঞান-যোগাদি 
বৃভূক্ষা ও মুমুক্ষারূপ কৈতবধর্শের আশ্রিত হ'য়ে কখনও ভগবানের সেবা 
লাভ করা যায় না। কর্শাবৃত, জ্বানাবৃত, যোগাবৃত, তপস্যাবৃত বিদ্ধভ'ক্তি 
সাক্ষান্তক্তিযোগ নহে ; স্থতরাং উহা অধোক্ষজের পাদপন্ম স্পর্শ ক'রৃতে 
পারে না। কাজেই অধোক্ষজে সাক্ষাত্তক্তিযোগ না হওয়! পর্য্যন্ত অনর্থেরও 
উপশম হয় না, অনর্থের "উপশম না হওয়ার দরুণ অনর্থগ্রস্ত জীব নানা 
প্রলাপ ৰ’কে থাকে-_নারায়ণের দরিদ্রত্ব দর্শন করে! কেবলা ভক্তি বা 
সেবাপ্রবৃত্তির দ্বারা__40109010106 tendency নিয়ে কাণ ছু'টোকে 
সর্বদা: সাধুর কাছে খাড়া ক'রে রাখলে একমাত্র সে-জগতের বস্তুর 
খবর পাওয়া যায়। বিফু-পরতত্বকে ইতরদেবসামান্যে কল্পনা করা 
অনর্থ-ব্যারামীর একটি স্বভাব, তাই সচিকিৎসক ব্যাসদেব তা"র নিদান- 
গ্রন্থে সাবধান করেছেন,» 
”অর্চ্চো বিষ্কৌ শিলাধীগু রুযু নর্গতিবৈঞ্চবে জাতিবুদ্ধি- 
বিঝ্োবা+বৈষ্ণৰানাং কলিমলষথনে পাঁদতীর্থেহম্ুবুদ্ধিঃ | 
শ্ীৰিষ্কোনার্ি মন্ত্রে সকলকলুষহে শবসাষান্য-বুদ্ধি- 
টু বিক্ষো সর্কেশ্বরেশে তদিতরসমধী্যস্ত বা নারকী সঃ ॥” 
যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাৰুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানব- 
বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, ৰিষ্ণু-ৰৈষ্ণব-পাদোদকে = লবুদ্ধি, সকলকল্ময- 
বিনাশী বিষ্ণুনাম-মন্ৰে শৰদসামান্ত-ৰুদ্ধি এবং সর্ক্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর 
দেবতার সহ সমৰুদ্ধি করে, সে নারকী । 
এসব কথা বলেই যাদের বাস্ববসত্যে হুদ আদর নাই, তারা 
ব’ল্‌ৰেন,_ৰৈষ্ণ্ৰশান্তে ৰড় ক’রে তুলেছেন, শৈৰশান্তে 
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প্রভূপাদ ও শান্তী 
শিবকেই বড় ক'রে বলা হ'রেছে, শাক্তগণ শক্তিকেই সবচেয়ে বড় 
বলেছেন, গাণপতাগণ গণপতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন, সৌৰগণ 
সুর্ধ্যকে শ্রেষ্ঠ বলছেন, সুতরাং সবই সমান। যে যার দেবতাকে 
বড় ক'রে সাজিয়েছে । বেদশাস্বে অগ্নি, বায়ু, বরুণ, বিু--সকলেরই 
যখন কথা আছে, তখন বিষ্ণু ইতর দেৰতাগণেরই সমপধ্যাষ- 
ভুক্ত,_এরূপ কথা বাস্তব সত্যে ৰা অদ্বরজ্ঞানে বিশ্বামের অভাব 
হতেই অনর্থযুক্ত ব্যক্তির বিচারে এনে উপস্থিত হয়; এটা একটা 
Sophistry বা একপ্রকার 3০690610190 (সন্দেহবাদ )1 Sophistগণ 
বলে খাকেন,_76 ( individual ) man is the measure of 
all things.” Different men judge differently and one 
man’s opinion is as good as another. “So many men, 50 
many minds” ‘ভিন্ররুচিহি লোকা: । একে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ 
‘relativism’ বলেন, কারণ it makes our opinions about 
things to be relative to our mental constitutions. এ সৰ 
51106110190) ( অভিজ্ঞতাৰাদ ) হ'তে প্রস্থত Scepticism (সন্দেহবাদ) 
অথবা 87705010157 (অজ্ঞেয়তাবাদ) এর প্রকার-তেদ | এতে Abs০- 
lute Truth ৰা বাস্তব সত্যের প্রতি আদর নাই_ মুখে আদর দেখালেও 
কার্যত; নাই। এসকল নাস্তিকতার প্রকারভেদ মাজ | ৰাস্তৰ- 


সত্যাশ্রয়িগণ__নির্মৎসর, তারা বলেন, 
“কৃষ্ণন্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌ ৷” 
“ঈশ্বরঃ পরম: কৃষ্ণ: 65: 
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ 
ক্ষই__অধিলরসামৃতসিন্ধু। পাঁচ প্রকার রসে তত্তন্িতারসিকভক্ত- 
গণের অহ্গত হয়ে তা'র সেবা ক’র্তে হ'বে। 
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গ্রীতীসরস্বভী-সংলাপ 


“আরাধ্যো ভগবান্‌ ব্রজেশতনয়ন্তদ্ধাম বৃন্দাবনং 
রম্য! কাচিছুপাসনা ত্রস্বধূবর্গেণ যা কল্পিত । 
শ্রীমপ্তাগবতং প্রমাণম্লং প্রেম! পুমর্থো মহান্‌ 
শ্রচৈতন্তসহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥” 
এ সকল উপলব্ধি যিনি করিয়ে দেন, ভিনিই দিবাজ্ঞানপ্রদাতা 
গুরুদেব; সেই গুরুদেবের নিকটই উপনীত হ’তে হবে, 
“তম্মাদ্‌ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞান্থ্ঃ শ্রেয় উত্তমম্‌। 
শাবে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রক্মণুপশমাশ্রয়ম্‌ ॥” 
হরিকথা বা ভাগবত এইরূপ গুরু-বৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ ক'বৃতে 
হবে। কেবল অন্ুম্বার-বিসর্গওয়াল! ব্যক্তির নিকট নহে__পরোপদেশে 
পণ্ডিতের নিকট নহে, আচরণশীল মহাভাগবতের নিকট, 
“যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে | 
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥ 
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ । 
তবে জানিৰা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙগ ॥” 

85৮ হরিকীর্তন কারুতে হ'বে। মহাপ্রহ্ আমাদিগকে শিক্ষ 
দিয়েছেন,__“কীর্তনীয়ঃ সদা হরি” | “সদা” শব্দে কালের কোন ব্যবধান 
নাই, জানা যাচ্ছে। মাহুষের মুহূর্ত মাত্রও অন্য কোন কাজ নাই-_ 
কর্তব্য নাই, হরিকীর্তন ছাড়া) এমন কি পশু-পক্ষীর কাছেও হরিকথা 
কীর্তন ক'রুতে হবে। অনভিজ্ঞ লোকে আমাদিগকে উন্মত্ত বলুক, অবুঝ 
বলুক, ক্ষতি নাই 

পরিবদতূ জনো যথা তথা বা 
নহ ন বয়ং বিচারয়ামঃ ! 
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প্রভূপাদ ও শামী 
হরিবসমদিরাহ্দাতিযন্তাঃ 
ভুবি বিলুঠাৰ নটান নির্বিশামঃ ॥ 

আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। আপনি হখন ভাগবত আলোচনা 
করেন, তখন আপনি এনকল অনেক কথাই ভনে থাকবেন । 

শান্্রী__যদি আপনার স্যার গুরু পাই, তবেই ভাগবত আলোচনা 
সম্ভব। আপনি আমাকে যথেষ্ট কৃপা ক বুলেন। ভক্তিৰ স্বক্ূপটি জানিয়ে 
দিলেন। 

প্রভৃপাদ-__কাশী-হিন্দুবিশববিদ্যালয়ে যখন অচিন্নাত্রবাদ ও চিন্মাজবাঘ 

বিচার এবং চিদ্বিলাস সিদ্ধান্তের কথামাত্র উল্লেখ করেছিলাম, তখন 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর *যুক্ত গ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় কিছু 
চিদ্বিলাসের কথা শুনতে চেয়েছিলেন । 

শান্্ী__মহামহোপাধ্যাক প্রস্থ নাথ তর্কভূষণ আমার বৈবাহিক । 

ঞভূপাদ_-এবার কুরুক্ষেত্রে স্তমন্তপঞ্চকে তুৰ্য্যোপরাগচ্ছলে পূৰ্ব্বকালে 
যে রাধাগোবিন্দের মিলন হয়েছিল, সেই অভিনয়ের সেবা করুবার জন্য 
__সেই নীলার উদ্দীপনার অন্ত বাংলাদেশ হ'তে আমরা বহুলোক 

থাঁয় যাচ্ছি! এবার অুধ্যগ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্র সেই ভাগবত্তী- 

লীলাৰ অভিনয় হবে। আপনার অতিরিক্ত সময় হয়ে যাচ্ছে, আপনাকে 
আর আজি কষ্ট দিতে চাই না৷ আমাদের অন্ত কাজকৰ্ম্ম নাই, আমরা 
এ’ সকল কথা নিয়েই দিনরাত কাটাতে পারি। 

শান্দী-এতে আমার কোনই কষ্ট ভচ্ছে না, বরং আপনার উপদেশ 
লাভ করে আহি আজ ধৃন্ত হলাম । 

পত্তিত শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ শান্তী মহাশয় এই কথ! বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া 
প্রণাম করিলেন এবং ষ্বাইৰার জন দণ্ডায়মান হইলেন । সীল প্রভূপাদ 


[ ১৬৭ ] 
এ 


[০৮ 


গ্রীণ্জীসরস্বভী-সংলাপ 


ভাহাকে 'হারমণিষ্ট বা সজ্জনত্তোষণী,” ‘গৌড়ীয়’ এবং “নদীয়া-একাশঃ__ 
এই পারমাধিক পত্রগুলি উপহার-স্বর্ূপ প্রদান করিলেন । 'দৈনিক-নদীয়া- 
প্রকাশ’ দর্শনে শাস্ত্রী মহাশয় বিশেষ আশ্চ্য্যাম্বিত ও আনন্দিত হইয়া 
বলিলেন,__-আপনাদের দৈনিক কাগজও আছে! পরমার্থবিষয়ের 
দৈনিক কাগজ! বিশেষতঃ বাংলার ষত স্থানে সম্পূর্ণ নৃতন ও 
অভিনব ! 

্রভুপাদ-_মহাপ্রভুর আদেশ,_“কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ”। লোকে 
রোজ রোজ হরিকথা পুহ্ুক। জগতের লোক প্রত্যহ গ্রাম্যকথ৷ 
উন্বার জন্ত গ্রাম্যবার্তাবহ পাঠ ক'রে থাকে, পরস্পর দেখাতুনা হ’লে 
গ্রাম্য আলাপ ক'রে থাকে, গ্রাম্যবার্তার আব হাওয়া তা’দিগকে সব 
সময়ই ঘিরে রেখেছে । আমর | ঝ’ল্‌ছি,_ রোজ রোজ চৈতন্ত-কধ 
* শ্রবণ করুক, পরস্পর দেখা-শুনা হ’লে চৈতন্ত-কথা আলাপ-প্রলাপ 
করুক, অনুক্ষণ চৈতন্ত-কথার আবহাওয়ার ভিতরে শ্বাস-প্রশ্বান 
গ্রহণ করুক, জগতে যেন চৈতন্ত-কথা ছাড়া আর অচৈতন্ত-কথা! না 
থাকে। চৈতন্তান্থশীলন অনুক্ষণ সন্ভীবিত রাখতে হলে আমাদিগকে 
অনুক্ষণ চৈতন্তের কথার ভিতরে থাকৃতে হবে । : আজ অট্চভন্যবাদী 
বহু লোকের বাধা-বিত্ব এবং বনু লোকের পরিশ্রম, 
অর্থব্যয় স্বীকার ক'রে প্রত্যহ অন্যুক্ষণ হর্িকথা-কীর্ত্তনের 
ব্যবস্থা হ’চ্ছে, অচৈতন্য বিশ্ব এমন অনর্থ-রোগে প্রপীড়িত হ'য়ে 
র'য়েছে--এমন অচেতনতার নেশায় আচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে যে, তার মঙ্গলের 
ওবধটি গ্রহণ কৰু’বে না, আর বাদবাকী সব ক'বুবে, চৈতন্তকথা কিছুতেই 
ন্তে চাইবে নাঃ , প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি__সব খরচ ক'রে অটৈভন্ত-কথ। 
ন্বে-_নিজের কুমদল নিজে ডেকে আন্বে--কুপথ্য খেয়ে খেয়ে রোগ 
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প্রভূপাদ ও শাস্ত্র 


আরো! বৃদ্ধি ক'রূবে__শেষে নরকে চ'লে যাবে, তথাপি রোজ রোজ 
একটুকু করে চৈতন্যের কথ শুন্লে কত মঙ্গল হ'তে পারে_কত 
সুবিধা হ'তে পারে, সেই মঙ্গল--সেই সুবিধা কিছুতেই নেবে না!। 
কিছুতেই মঙ্গল নেৰে৷ না__এট। যেন প্রতিজ্ঞ! করে তারা বসে রয়েছে; 
তথাপি অচৈতন্ত-গতের সমস্ত বাধা-বিপত্তির পাহাড় দেন উপড়ে 
ঠেলে ফেলে চৈতন্ত-ভব্তগণ রোজ রোজ চেতন্তের ৰার্ভাবহ নদীয়া- 
প্রকাশকে জগতে প্ৰকাশ ক’রুছেন। 
| 
| 


চিনি এর ০ 


শাস্্ী_পারমাথিক দৈনিকপত্র বাস্তবিকই বিশেষ আশ্চর্য্য 
কথা । 

শান্তী মহাশয় এই কথা বলিয়া পুনরায় প্রভূপাদকে প্রণতি-মস্তাহণ 
| পূৰ্বক গৃহাভিদুখে গমন করিলেন | কিছুক্ষণ পরে পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় 
| পুনরায় সিদ্‌লি স্বাধীনরাজের বাংলার ( যে স্থানে প্রতুপাদ খুবড়ী্ে 
থাকাকালে অবস্থান করিতেছিলেন ) আগমন করিয়া গৌড়ীয় 
সম্পাদকের নিকট শাস্ত্রী মহাশয়ের অনূদিত ও ব্যাখ্যাত 'নারদীয় 
ভক্তিস্থত্র গ্রস্থথানি ্ীল গ্রতৃপাদের শীকর-কমলে অর্থ্যন্বরূপ প্রদান 
| করিবার জন্ত দিয়! গেলেন । 











নামজেষ্টং মনুমপি শচীপুত্ৰমত্ৰ স্বরূপং 

রূপং তন্তাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটাম্‌। 
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো ! রাধিকামাধবাশাং 

প্রাণ্ডে ফস্ত প্রথিত-কৃপয়! শীগুরুং তং নতোহস্মি ॥ 
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নিয়ন প্রেস! এলাহাবাদ ' 





